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আমার চোখের সামনে দাঁড়য়ে আছেন 
অতঈতের বিখ্যাত সব মানুষরা । ওই তো 
মহারানী ভিক্টোরিয়, ওই তো গান্ধীজী, ওই 
তো পাবলো 'পকাসো। গা 'শরাঁশর করে 
উঠল. আমার। প্রত্যেকেরই চোখ আমার 
দিকে । যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে কথা বলে 
উঠতে পারেন। 

শেষ পর্যন্ত অবশ) কেউই কিছ বললেন 
না। বলবেনই বাকী করে? সবাই যে 
মোমের তৌর। লণ্ডনের মাদাম ত্যুসো'জ-এ 
পা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই এইসব 


রা তাম। কত রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও রান? আলেকজানদার মৃত 


জানতাম না, জানা আর দেখার মধ্যে এত 
তফাত হবে! মৃর্তিগলো বোধহয় জ্যান্ত 
মানুষের চেয়েও বেশ জ্যান্ত। 
লণ্ডনের বেকার স্ট্রীট আণ্ডারগ্রাউণ্ড 
এ স্টেশনের পাশেই মাদাম তুযুসোজ। ঝলমলে 
৮) বিশাল বাঁড়াট দেখে আন্দাজ করা শন্ত যে, এর 
ইউ । মধ্যে একাঁট স্বপ্নের দেশ লাাঁকয়ে আছে। এক 
পাউণ্ড ৭০ পেন্সের একটা টিকিট কেটে 
4 ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠোছলাম আমি। 
ৃ সাঁত্যকারের পোশাক-আশাক-পরা মান্ষ- 
গুলোকে দেখে কে বলবে যে এরা পুতুল! 
এদের যিনি বানিয়েছেন তাঁর নাম মাদাম 
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ত্যুসো। তিনি কল্তু আজকের মানুষ নন। 
তাঁর জল্ম আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে। 
তশর নামেই প্রদর্শনীর নাম মাদাম 
তুসো'জ। 

মাদাম ত্যুসোর মোমের পুতুল গড়ার 
হাতেখাঁড় প্যারসে, কার কাছে। অক্প- 
দ্রনের মধ্যেই মূর্তি গড়ার কাজে তাঁর খুব 
সূনাম হয়। ষোড়শ লুইয়ের বোন মাদাম 
এঁলজাবেথকে 'তাঁন কিছনকাল মূর্তি তোঁরর 
কাজ শাখয়েছিলেন। কাকা মারা গেলে কাকার 
মোমের মার্তগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর 
হাতে আসে। তান িশটি মার্ত সঙ্গে নিয়ে 
ইংল্যা্ডে চলে আসেন বরাবরের জন্যে। 
তারপর প্রায় সারা জীবন ধরে এক শহর 
থেকে আর-এক শহরে প্রদর্শনী দেখিয়ে 
বেড়ালেন। 
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ফোটে! অলক মিত 
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প্রদর্শনী চালাবার ফাঁকে-ফশকে মৃর্তি 
বানাতেন গতনি। বয়েদ বাড়লেও তশর 
উৎসাহে ভাটা পড়েনি কখনও । সত্তর বছর 
বয়েসে ইংল্যান্ডের 'বাভন্ন জায়গায় এক বছরে 
তিনি সাতটি শো দেখিয়েছেন। ১৮৩৫ 
সালে লশ্ডনে পাকাপাকিভাবে প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা করেন। 

িখৃত প্রাতমৃর্তি বানাবার জন্যে তাঁর 
পারশ্রমের শেষ ছিল না। মূর্তির উপযোগী 
পোশাক, উপযুস্ত পারবেশ-ীনমণ এবং সঠিক 
আলোর ব্যবস্থা করার জন্যে তান টাকা- 
পয়সা খরচা করতেন দহহয্তে। ফ্রান্সের 
রাজার মাথা কাটা গিয়েছিল যে গিলোটিনের 
ব্রেডে, কিংবা! চতুর্থ জর্জ যেপোশাক পরে 
রাজপরে আঁভাঁষন্ত হয়েছিলেন, সেই ব্রেড 
এবং সেই পোশাক যোগাড় করার জন্যে 
মাদাম ত্যুসো যে-অর্থ ও পাঁরশ্রম দিয়েছিলেন, 
তার তুলনা নেই। 

মাদাম তুুসো গত হয়েছেন বহুকাল । 
কিন্তু তাঁর তোর প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা 
এখনও মূর্তি গড়ে চলেছেন সমানে । মাদাম 
ত্যুসো'জ-এ সব মার্ত এক জায়গায় নেই। 
এক-একটি ঘরে এক-এক ধরনের মূর্তি। 
প্রীতটি বিভাগের আলাদা-আলাদা নাম। 
যেমন দ্য ট্যাবলো, দ্য কনজারভেটার, হিরোজ, 
দা চেম্বার অব হররস ইত্যাঁদ। 

'ভিক্সোরীয় যুগের ইংলস্ড জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে ট্যাবলোতে। কয়েক মাস আগে এই 
ঘরে নতুন কয়েকটি মৃর্তিও এসেছে। যেমন, 
“কুইন মেরির 'বনাশ'। এীতিহাঁসক এই 
দৃশ্যাটর কাছেই আছে আধা-্ীতিহাসিক 
একি ঘটনার প্রাতরূপ। "তুমি তোমার 
বাবাকে শেষ কবে দেখেছ ?,_এই নামের 
দশ্যটি ১৬৪২-৪৬ সালের ইংল্যান্ডের গৃহ- 
যুদ্ধের একটি করুণ দৃশ্যকে মূহূর্তে চোখের 
সামনে নিয়ে আসে। সঙ্গো যুক্ত 
একটি পারবারের জবানবন্দী নিচ্ছেন কঠিন 
মুখের 'বিচারকরা। টোবলের সামনে পাঁচ-ছঃ 
বছরের একটি ছেলে । ওই প্রম্নটি করা হয়েছে 
তাকেই। ছেলেটির পেছনে তার সাত-আট 
বছরের 'দাঁদ কাঁদছে, পাশে প্রহরশ। পরো 
দৃশ্যটি পুরনো ইংল্যাণ্ডের পোশাক ও পউ- 

জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ত্রা্টি 
বোনেদের ছবি আঁকন্ছে ভ্রনওয়েল--অসামান্য 


এই দশ্যটিও নতুন। 

১৯৭৫৬ নসালে তোর “কনজারভেটরি? 
ধিবভাগে এই শতাব্দীর 'বাঁচর সব ব্যান্তত্ব 
জায়গা পেয়েছে একসঙ্গে । আসল পামগাছের 


আশেপাশে বসে 'কিংবা দাঁড়য়ে আছে লেখক, - 


গায়ক, খেলোয়াড়, 
ন্দীক কিংবা বাগানের গাঁলর ম্র্ত। 
গগ্লাপ্ড হল'-এ পাথিবীর ইতিহাসের পাতা 
থেকে উঠে এসেছেন বিখ্যাত সব ব্যান্তরা। 
আছেন প্রথম এলিজাবেথ, আছেন ছয় বউ 
1নয়ে অস্টম হেনার। অনেকের মধ্যে আছেন 
মহারানী ভিক্রোরিয়া, জন কেনোড, সম্পর 
উইনস্টন চার্টিল, চার্লস দ্য গল, রাজা হুসেন 
এবং পাবলো িকাসো। হলের মাঝামাঝি 
জায়গায় কাপড়ের খণ্ট গায়ে জাঁড়ম়ে লাঠি 
হাতে দাঁড়য়ে আছেন গান্ধীজী। ১৯৭৬ 
সালে বানানো এাঁডনবার্গের ডিউকের 
মার্তও আছে এখানে। 
পৃহরোজ'-এ হিরোদের ভিড়। কেউ-কেউ 
এই বিভাগাঁটর নাম দিয়েছেন মাদাম ত্যুসোর 
1থয়েটার ওয়ার্কশপ । এখানে জনাপ্রয় ব্যান্তরা 
অম্বকার থেকে আলোর মধ্যে বোরয়ে আসেন 
রর হাজত 
মৃর্তিগ্ালি চলাফেরা করছে। 
জা 
মহম্মদ আল প্রমখ আছেন এখানে। " 
“চেমবার অব হররস+ কুখ্যাত সব মান; 
ষের মার্ততে ঠাসা। গোবেচারা চেহারার 
'ক্রিস্টকে দেখে বোঝা শত্ত যে, এই লোকটাই 
বেশ কয়েকটি মেয়েকে খুন করে রান্নাঘরের 
আলমারিতে লুকিয়ে রেখোঁছল। ন”ট 
লোককে খুন করোঁছল হেগ। কুখ্যাত মানুষ. 
দের মধ্যে আছে বার্ক আর হেয়ার। এরা 
'নিরীহ মানুষদের মেরে ফেলে মৃতদেহ বিক্রি 
করত এডনবার্গ মোঁডক্যাল ] 
দ্রাফালগারের যহদ্ধের দু আলো, 
শব্দ ও ধোঁয়ার সাহায্যে নিপুণভাবে দেখানো 
হয়েছে একট হলে। এরীতহাঁসক সেই 
জাহাজের নীচের 'গান ডেক”াট যেন তুলে 
আনা হয়েছে এখানে। প্রায় চাল্লপশজন সেনা 
চারটি কামান থেকে গোলা ছণুড়ছে। ওদিকে, 
শুয়ে আছেন। 


'বািভন্ন সময়ে 'বাভম্ন কারণে মাদাম মাদাম ভসোর প্রা 


ত্যুসো'জ-এর মৃতিগনীল পালটে দেওয়া হয়। 
তবে কোনো মৃর্তিই নম্ট করা হয় না, সব 
সযয়ে রেখে দেওয়া হয় সমারসেটের উকি 
হোলের স্টোররুমে। 
মূর্তি গড়ার অনেকগৃলি ভাগ আছে। 
প্রথমে ঠিক করা হয়, কার মূর্তি গড়া হকে। 
সেই মানুযাঁট যাঁদ জাবিত থাকেন, মাদাম 
ত্যুসোজ-এর শিজ্পী গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার 
দেন। তাঁর আকৃতির সমস্ত খপ্টিনাটি 
সংগ্রহ করা হয়। মাপজোক নেওয়া হয় 


শরশীরের। চুল, চোখ এবং পোশাকের বৌশষ্ট্য 
স্টাঁড করার পরে নানাদক থেকে অসংখ্য 
ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। মুত ব্যকিদের ক্ষেন্রে 
আকাতি-সংক্রান্ত সমস্ত তথা, জীবনী এবং 
ছাঁৰব সংগ্রহ করার পরে কাজে নামেন 
লা 0 কাওকে 


ফোটে, অলক তত 


সময় লেগে যায় বিস্তর । 

বিখ্যাত ব্যান্তরাও বহহক্ষেত্রে ?শল্পীদের 
যথেষ্ট সময় 'দয়েছেন। চার্চলের মতো 
ব্যস্ত মানুষ দহ" দ্বার 'সীটং' দিয়েছেন 
শান্ত হয়ে। একবার তাঁর বিয়ের সময় 
--১৯০৮-এ আর একবার ১৯৫২ সালে। 


এডিনবাগেরে ডিউক বাঁকংহাম প্যালেসে ' 


'শিজ্পীদের সামনে হাজরা দিয়েছেন দিনের 
পর দিন। 

করার জন্যে নিজেদের পোশাকের একা 
সম্পূর্ণ সেট উপহার দিয়েছেন মাদাম 
ত্বুসো'জ-এ। মার্শাল টিটো এবং জেনারেল 
আইসেনআওয়ার দিয়েছেন নিজেদের 
ইউনিফর্ম। হেনার মযুর পুরো পোশাকের 
সঙ্গে রুমাল পর্যন্ত *দয়েছেন। প্রোসডেস্ট 
ট্রম্যান দিয়েছেন টাই। 

শুধদ বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত ব্যান্তদের 
অনেকেও সহযোগতা করেছে মাদাম 
ত্যুসো?জ-এর সঙ্গে। হেগ নামের যে লোকটা 
ন"টা খুন করার পরে ধরা পড়েছিল, সে তার 
মৃর্তির জন্যে নিজের সাধের সব্‌জ হপস্যাক 
স্যুট, সবুজ মোজা আর লাল টাই উপহার 
দিয়ে গেছে। 

১৯৬৫ সালে ইংল্যান্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড 
উঠে যায়। ইংল্যাপ্ডের শেষ জল্লাদের নাম 
হ্যার আলেন। আ্যালেন প্রায় ৩৬ জনকে 
ফাঁস দিয়েছিল, আর একশো জনকে 


ফাঁস দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছিল। সেই. 


আলেনও তার মূর্তির জন্যে পাঠিয়ে 
দিয়েছিল নিজের এক সেট পোশাক 

মাদাম ত্ুসোজ-এর শিল্পীরা ভাষণ 
যত নিয়ে প্রাতাট মৃর্ত বানান। পোশাক- 
আশাকও করা হয় 'ি-খুত। কিল্তু মাঝেমধ্যে 
বিখ্যাত ব্যান্তরা নিজেদের মৃর্ত দেখতে এসে 
সামানা কিছ; ভুলচুকও ধরে ফেলেন। একবার 
ফীজ্ড মার্শাল মণ্টগোমার নিজের মর্তাট 
খ'াটিয়ে-খশুটিয়ে দেখার পরে বলেছিলেন, 
“আরে! আমার আর-একটা মেডাল রিবন 
কোথায় গেল 2” লর্ড মাউশ্টব্যাটেন দেখতে 
পেয়েছিলেন যে, তাঁর বিখ্যাত কাকা সপ্তম 
এডওয়ারের জুতোর একটা কাঁটা উলটো 
করে বসানো। 

এরকম ভুল ধরার ঘটনা অবশ্য খর কম। 


৯ 


মোমের মৃর্তর মাথায় একটি-একটি করে চুল বসানো 
হচ্ছে 
আঁধিকাংশ মুর্তি নিখুত। আলফ্রেড 
িচকক একবার লণ্ডনে একটি ছবির শ্যুটিং 
করার সময় তাঁর এক ভন্তকে বলোছলেন, 
«আমাকে বারবার ওভাবে দেখবেন না। ভাল 
করে যাঁদ দেখতে চান মাদাম ত্যুসো'জ-এ 
চলে যান, সেখানে আমার মার্ত আছে।” 
কিন্তু একটুও মধ্যে নয়। 
িচককের মোমের মৃর্তিট দেখলে মনে হয়, 
সাঁত্যকারের হিচকক দাঁড়য়ে আছেন। 


এ 


পা 5৮৮৫৮৮০ এ৯ল না২। 
5. 12১: ৮০ 


মুখে জল-রঙ ধরাবার পরে মেকআপ 


ন্বচন্বিত্তা টিনহ্ভহ 


“্ৰীপা, মিস্‌ রায় তোমাকে ডাকছেন!” 
মস রায়ের নাম শুনেই রি 
ঃ ৩ 


রুবু ঠোট উলটে বলল, “ব্াঁড়র স্বভাব- 
টাই অমনি! কবে যে বাঁড়র হাত থেকে মুক্তি 
পাব 25, 

রুবর বলার ভাঁষ্গতে আশপাশের 
ছেলেমেয়েরা হেসে গাঁড়য়ে পড়ল। 

রিনা খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। ওর ইউি- 
ফর্মের একটা কোণ ইস্ঘি করতে গিয়ে সামান্য 
বেরঙা হয়ে গেছে। তাই 'রিনা মিস রায়ের 
শোনদ্‌ষ্টি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে 
একবার যাঁদ মিস্‌ রায়ের চোখে পড়ে যায় 


০ 


জ্াহলেই গাল খেতে খেতে প্রাণ যাবে। স্কুলের 
নিয়ম না মেনে বাঁড় মাঝে মাঝে চড়টা 


চাপড়টাও লাঁগয়ে দেয়। যাকগে, মিস্‌ রায় 
এ-যানা । ডেকেছেন 
দশপাকে। কারণ দীপাই খেলাধূলোয় সবচেয়ে 
ভাল। বুড়ির নামে কম্লেন করেও ফল হয় 
না। হেডামসম্রিসে ইলাঁদ ও"র ছান্ী ছিলেন 
বলে ও'র সম্বন্ধে কোনো আভযোগই শোনেন 
না। স্টোডয়ামের সবচেয়ে উচ্চু চূড়ায় বসে 
বসে রিনা মনের আনন্দে গোল সবজ মাঠ 
আর স্টোডয়ামের অন্য-অন্য গ্যালার দেখতে 
লাগল। 

ইণ্টারস্কুল স্পোর্টস কম্পাটশন। 
গ্যালারিতে গ্যালারিতে ইউনিফর্ম পরা গুচ্ছ- 
গুচ্ছ ছেলেমেয়েদের উচু থেকে আর দূর 
থেকে মনে হচ্ছে গচ্ছ-গন্ছ মৌসুমী ফুল। 
নানারকম রঙের তোড়া-তোড়া ফুল ষেন। 
লাল নল হলুদ সবুজ কমলা ধাণি 
বেগুনি মেরূন। ওদের স্কুলের ইউীনি- 


উজ্জল গোলাপি। ওদের দলটিকে দূর 
থেকে নিশ্চয়ই গোলপের একাট গচ্ছের 
মতো লাগছে। 


শীতের মনোরম 


আসছেন। সাঁত্যকথা বলতে কণ, মিস্‌ রায়কে 
রিনার এক১ও ভাল লাগে না। মোটা-সোটা 
'ঢিস-কুমড়ো গড়ন। কলার দেওয়া ফুলহাতা? 
জামার সঙ্গে কেমন অদ্ভূত কেতায় শাড়ি 
পরেন পিন-আপ করে। পতা কেটে গুটি 
খোঁপা বশধেন কণচা-পাকা চুলে। খুব মোটা 
কাচের চশমা পরেন। কালোকোলো গোল 
ম্থখ। আর ভুরু কুচকে ধমক দিয়ে ছাড়া 
কথা বলেন না। প্রেয়ারের সময় দোরতে এলে 
করিডেরে দাঁড় কাঁরয়ে রাখেন, পি টির সময় 


ভুল করলে, ক্লাসে যেতে আসতে লাইন বাঁকা 
করলে, সকলের মাঝখানে চেশচয়ে বকেন। 
কেডসে রঙ না করলে, ময়লা পাটভাঙ্ম 
ইউনিফর্ম পরলে, বাড়তে চিঠি যায়। 

এই নতুন স্কুলে এসে 'রনার সব ভাল 
লেগোঁছল কেবল এই মিস্‌ রায়কে ছাড়া। 

আগের স্কুলের স্পেটস টীচার 
বলব্ীলাদ যেমাঁন কমবয়াস আর তেমান 
স্মার্ট। আর কা হাঁসখ্বাশ। রিনা আগের 
স্কুলে স্পোর্সে ফাস্ট- সেকেন্ড হত। 
দীপারা সেই কথা মিস রায়কে বলার 
পর মিস রায় যেন আরও চটে 'গিয়ে- 
ছেন নাই ওপর। মাস 'ড্রলের 
ফিগার করাতে করাতে কথায় কথায় 


বুঁড়কে খুশি করতে পারেনি। আজ স্পোর্টস 
কম্পাটিশনে আসার পথেও সারা বাস ব্বড় 


২২১ 


মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাতের যন্ত্রনা হ'ত, 
তখন ঠাকুম| লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন? 
আপনার দাতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন! 


লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট 


দাতের ক্ষয় নু মুখের ভেতর 

নিবারণ করতে ৪ ঢ তাজা রাখার দরুন 

সাহায করে। এ নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ 
হতে দেয় না। 
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বিশেষ প্রমিস উপহারের জন্য আপনার ভীলারের কাছে খোঁজ নিন! 


১২ 


গজর-গজর করেছে । আগের মেয়েরা কত 
ভাল ছিল। কত 'সিনাঁসয়ার ছিল। স্কুল তখন 
কত প্রাইজ পেত। কত ট্রীফ জিতত। এখন 
সবাই ফাঁক দেয়। মন 'দিয়ে স্পোর্টস করে না। 
স্কুলের মান রাখার দিকে কারও চোখ নেই। 
মন নেই। 

মিস্‌ রায় এীগয়ে আসতেই রিনারা উঠে 
দাঁড়াল। ঘাড় দেখে উাঁন খনখনে গলায় 
বললেন, “যাও তাড়াতাঁড় যাও, এক্ষুনি 
স্পোর্টস শুরু হবে। আগের বছরের ট্রাফটা 
দেখো এ বছর যেন হাতছাড়া না হয়।ঃ, 

অপ্রসন্ন মুখে রিনা নেমে যাচ্ছিল। বাঁড় 
বলল, “এই যে ফাস্ট" গার্ল, মাস 'ড্রলের 
িগারগুলো যেন ভাল করে কোরো 1 

বিকেলের রাঙা আলোয় রনাদের ছোট্র 
দলটার অনেকগুলো ছাঁব উঠল। এবারের 
কম্পাটশনের বোঁশর ভাগ প্রাইজই ওর। 
পেয়েছে। ট্রাফও। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই 
প্রইজ। হাঁস আর ধরে না ওদের মুখে । অন্য- 
অন্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওদের 


জানিয়ে গেল। প্রধান আতাঁথ, সভাপাতি 


সবাই ওদের স্পোট-স টাঁচারকে দেখতে 
চাইছে। দীপা রিনার কানে-কানে বলল, 
“দাড় কোথায় গেল রেঃ অনেক কথা 
দানয়ে দাঁড়, বাঁড়কে মুখের মতো 
জবাব দেওয়া গেছে?” . 

1রনা বলল, “বাঁড়কে ডেকে আনি । ওকে 
নিয়ে একট ফোটো না তুললে আবার মনে 
লাগবে ওর।” 

রিনা আর দীপা ফোটৌগ্রাফারকে একট, 
অপেক্ষা করতে বলে ছন্টল ব্যাড়র খোঁজে । 
স্টোডয়ামের নীচে ওদের দ্রোসংরুমে গিয়ে 
দেখে টোবলের ওপর মাথা রেখে বাঁড় 
উর হার ফপিয়ে-ফপিয়ে 


দীপা আর রিনা মুখ চাওয়াচায়ি করে 
চাপা গলায় ডাফল, মস রায়, মস্ রায়।” 

বড় মুখ তুলে তাকাল। হাতে চশমা। 
চোখদুটি জলে ভরা। জবাফ্‌লের মতো লাল। 

“আয় দীপা, আয় রিনা ।” 

কণী নরম গলা বাঁড়র। 

ওরা দুজনেই একটু অবাক হল। 


পৃমস্‌ রায়, মাঠে চলুন, আপনার সঙ্গে 
আমরা একা ফোটো তুলতে চাই।” 

মিস্‌ রায় ওদের দ:জনকে জাঁড়য়ে ধরে 
আবার ঝরঝর করে কে'দে ফেললেন। 

“ওরে আজ আমার কী আনন্দ হচ্ছে 
জানস! আমাদের স্কুল কোনোবার এত প্রাইজ 
একসঙ্গে পায়নি। আজ তি)রশ বছর ধরে এই 
স্কুলে স্পোর্টস টঁচারের কাজ করাছ-__ এত 
ভাল দল আর কখনো পাইন আঁম-_ 
কাঁদাছ_তাই আনন্দে কশদছি_ চোখে জল 
এসে যাচ্ছে-_” 

1রনা আর দী'পাকে নিয়ে হাঁটতে হশউতে 
শমস্‌ রায় বললেন, “আমি যখন এই স্কুলে 
জান্ডার। আমায় বললেন, ষে কাজ করবে তাই 
যেন তোমার ধ্যান-জ্ঞান হয়_সেই থেকেই 
এই আজ পর্যন্ত এ এক কাজই করে চলোছি-_ 
আর জানস তো, এ-বছরই আমার শেষ 
বছর-৮ 

চমৃকে উঠল রিনা আর দাঁপা। হঠাৎ 
রিনা বুঝতে পারল কান্না আর কম্ট জমে উঠে 
তার গলার কাছট,য় ঠেলে উঠছে সে বুঝতে 
পারল মিস. রায়কেন এত স্ট্রিকট, এত 
বকতেন, এত লেগে থাকতেন তাদের সঞ্চো 2 
যাওয়া একটা গাটাপারচার-ঢাকা ফ্লাপের 
তলাকার ফোটো দেখালেন 'তিনি। “এই দ্যাখ 
সেই 'তাঁরশ বছর আগের প্রথম 
দলের সঙ্গে আমার ফোটো ।” রিন্ম আর দীপা 
ঝ'কে পড়ে দেখল একদল হাঁসিখ্দীশ মেয়ের 
মাঝখানে ছিপাঁছপে সহম্দর একজন তরুণীর 
উজ্জল মুখ। মিস্‌ রায়? 

চেনাই যায় না। বুলব্লিদর চেয়ে 
অনেক সংন্দর, অনেক স্মার্ট! বয়স মানুষকে 
এত এতখানি পালটে দেয়! 

ফোটোগ্রাফার যখন ছাঁব তুলবার আগে 
সবাইকে দাঁড়াতে বলল ঠিক হয়ে, রিনা 
বুঝতে পারল, মিস্‌ রয় একটি হাত 'দিয়ে 
তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। 


বলতে পারল, “মিস্‌ রায়, আমি তো ছোট। 
বুঝতে পারিনি-বুঝতে পারান- আমায় 
ক্ষমা করুন” 

ছবি মাথন দত্তগুপ্ত 
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[আগে মম ঘটেছে ঃ কাকাকাবু আর সন্তু এবার 
এভারেস্ট 


'জাঁভযানে এসেছে চূড়ার 
দিকে। [কিছুদূর এগোবার পর ইয়ৌতর মতন একটা 
বিশাল কিছ, দেখে শেরপা এবং মালবাহকরা 
পাঁলয়ে বার়॥ মিংমা নামে একজন শেরপা অবশ্য 
একা পরে ফিরে অসে। এক সময় কাকাবাবু হঠাৎ 
দলাটর পেছন থেকে অদৃশ্য হরে যান। জ্ঞান ফেরার 
পর কাকাবাবু দেখলেন, তান মাটির তলায় একটা 
দুড়গ্গের মধো রয়েছেন। একজন মৃখোশপরয লোক 
এবং  এরট। কুকুর নুয়েছে সেখানে । মুখোশপক্স 
লোকটি একটা রিভলভার হাতে নিয়ে নানারব্ম 
ভন দেখাতে থাকে। এক সময় অতাকতে 

কাকাবাবু ল্যাং মেরে লোকটিকে মাটতে ফেলে 
দিয়েই তার রিভলভারটা কুড়িয়ে নেন। তারপর-_ 


॥ ৯৬ ॥ 


পড়ে যাবার পর লোকাঁট কোনো শব্দও 


যাবেন না, আমার টিপ খুব ভাল, এক 
গুলিতে আপনার মাথাটা ছাতু করে 'দতে 


দি লেক নে ভোলার ডি রে 
সে তখন তাঁর ওপর বশপিয়ে পড়বে। 
কাকাবাবু কুকুরটাকে ছুড়ে দেবার পরই 


উদ্দেশে আবার ঝ্সলেন, “আম এক থেকে 
পাঁচ পর্যন্ত গুনব। তার মধ্যে উঠে না বসলে 
টনি তির হার এক,” 

সশো-্দষ্গে দারুণ জোরালো সার্চ 
লাইটের. আলোয় ভরে গেল সুড়ক্গটা। এতই 
জোর আল্যে যে, চোখ ধাঁধয়ে গেল ঝাকা- 
বাবুর। তিনি এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল 


[দিকে পেছন ফিরে বস্‌ূন। উঠে দাঁড়াবার 
চেষ্টা করবেন না।” 

এবার গম-গম করে উঠ মাইক্লোফোনের 
আওয়াজ । কে যেন একজন বলল, “আটেন- 


হাতের পিস্তলটা ফেলে 'দিন। প্লীজ ৮ 


কাকাবাবু ঘাড় ঘৃঁরয়ে দেখবার চেষ্টা 
করঙ্গেন, সুড়ষ্গের মধ্যে কোথায় লাউড 
স্পীকার ফিট করা আছে। কিছু দেখতে 
পেলেন না! ভাল করে তাকাতেই পারছেন 
নাতো! 

মাইক্রোফোনের আওয়াজে আবার সেই 
কথাটা ভেসে এল। 

কাকাবাবু এবার উত্তর দিলেন, “হৃ'্এভার 


পন ইউ আর...সামনে এসে কথা বলুন, আম 


এখন পিস্তল ফেলব না।” 


মুখোশপরা কাকাবাবুর দিকে এক 
দৃদ্টিতে চেয়ে আছে। 

কাকাবাবু 'জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা 
কোন দেশের লোক ?” 

ল্যকোট কোনো উত্তর না দিয়ে হাসল। 

কাকাবাবু বললেন, “উত্তর না 
আমি গুজি করব.” 


করার মতন একসঙ্গে হেটে আসছে এদিকে। 
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বললেন, “দাবধান, আর এগ্োবেন না! তাহলে 
আম এই লোকটিকে মেরে ফলব।” 
লোকগুলো তবু থামল না, তাদের মধ্যে 
একজন ইংরেজিতে বললেন, “মারুন! ওকে 
মারুন!” 
চোখ-ধশধানো আলোর মধ্যে মুখটা এক- 
পাশে 'ফারয়ে কাকাবাবু 'রিভলভারের নলটা 


এসে দাঁড়াল। একজন বলল, “কই, ওকে 
মারলেন না? ট্রিগার টানলেন মা ?” 
পেশা নয়। বিশেষত কোনো নিরস্ঘ লোককে 
অস্ঘ দিয়ে আমি আক্রমণ কার না কখনো!” 

সেই লোকটি বলল, “মঃ রায়চৌধুরণী, 
দয়া করে এখানে গোলমালের সৃদ্টি করবেন 
না। আপনার ওপর আমরা কোনো অত্যাচার 
করতে চাই না__” 

কাকাবাব্য জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা 
কে?” 

“আপনার কোনো প্রশ্ন করাও চলবে না 
এখানে । আমরাই প্রশ্ন করব। আপাতত 
আমরা আপনার চোখ বে'ধে দিতে চাই। 


পায়ে গুলি করব।” 

পঠিক আছে, ওকে গালি করুন না? 
খোঁড়া করে দিন! ওর একট; শাস্তি পাওয়া 
১ লোকটি এবার ভয় পাবার 
ভঙ্গিতে বলে উঠল, “ওরে বাপ রে, না না। 
আমার মাথায় খুব জোর লেগেছে, উাঁন এত 
জোর ল্যাং মেরেছেন” 

দু'জন লোক কাকাবাবুর কাঁধে হাত 
রাখতেই তিনি ওদের ভয় দেখাবার জন্য গুলি 
চালালেন। অমনি তাঁর 'িভলভারের মধ্যে 


মাথার চামড়া 
শৃকিয়ে যাওয়। 
মানে আপনার 
চুলেরও 
ছফারকার 
শুরু... 


ল ওঠার সমস্যার মূল কারণ রয়েছে 
মাথার চামড়াতে। সুতরাং মাথার 
ওপরের এই চামড়ার যদি ঠিকমত পুষ্টি 
সাধন না করেন .তো, সেটি শুকিয়ে 
খস্থসে হয়ে অপুষ্ট হয়ে পড়বে । আর 
তার ফলে মাথায় খুস্‌্কি হতে থাকবে, 

ল.চিরে চিরে যাবে ও চুল নিস্প্রভ. 


জীব হয়ে পঞ়্বে.... 


আর সেই কারণেই আপনার দরকার 
বিশেষ ফর্মৃলায় বানানো এমন এক 
হেয়ার টপিক যা মাথার এই চামড়া 
শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারে। 
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ঘর-র ঘর-র শব্দ হল আর মুখটায় এক ঝলক 
আতা জবলে উঠল। কিন্তু গাল বেরুল না। 


কাকাবাবু একই সঙ্গে অবাক ও বিরত 
হয়ে 'িভলভারটা পরাক্ষা করে দেখতে 
লাগলেন। 

একজন মুখোশধারী বলল, “এবার 
বুঝেছেন নিশ্চয়ই যে, ওটা একটা খেলনা 
পিস্তল!” 

কাকাবাবু সেটাকে দূরে ছদুড়ে ফেলে 
দিয়ে বললেন, “একটা খেলনা পিস্তল দিয়ে 
আর ইয়োতর পোশাক পাঁরয়ে এই ক্লাউন- 
টিকে আপনারা আমার কাছে পাঠিয়োছলেন 
কেন? আপনারা ফি ভেবোছিলেন, আমার 
মতন মান্ষ এতে ভয় পাবে?” 

তিনজন মুখোশধারীর মধ্যে একজনই 
সব কথা বর্লাছল। সে বঙ্গল, “আমাদের 
এখানকার জীবনে কোনো বোচিন্র্য নেই, তাই 
আপনার সঙ্গে একটু মজা করা হল। 
আমাদের হাতের এগুলো 'কন্তু খেলনা নয়! 
দেখবেন ?” 

লোক) সেই 'রিভলভারের মতন অস্ব্রটা 
কাঁধের ওপর রেখে পেছন !'দকে গাল 
চালাল। সাধারণ 'িভলভারের থেকে শব্দ 
হল অনেক বেশি, দেয়ালে গুলি লেগে 
পাথরের চলটা 'ছিটকে পড়ল নানান দিকে 
তার একটা কাকাবাবূর গায়েও লাগল । 

লোকটি এরপর বলল, “নাম্বার সেভেন, 
উঠে দাঁড়াও, মিঃ রায়চৌধুরশীর চোখ দুটো 
ভাল করে বেধে দাও!” 

কাকাবাবু বললেন, “কেন, আপনারা 
আমার চোখ বাঁধতে চাইছেন কেন 2” 

“ছিঃ, মিঃ রায়চৌধুরী, ভূল গেলেন এরই 
মধ্যে; বললূম না ষে আপনার কোনো প্রশ্ন 
করা চলবে না» 

দু'জন লোক কাকাবাবুকে দহ/পাশ 
থেকে ধরে দশড় করাল। কাকাবাবু শন্তভবে 
বললেন, “আপনারা চারজন মিলে জোর করে 
যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমি চোখ 
খোলা রাখতে চাই। আর আমার ক্রাচ দুটো 
ফেরত পেলে খুশি হব।” 

“আপান চোখ খোলা রাখতে চান? 
আচ্ছা, দেখা যাক, আপাঁন চোখ খোলা 
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রাখতে পারেন কি না, আমরা জোর করব 
না!” 
লোকগুজি তাদের প্যান্টের পকেট থেকে 
ঠুঁজির মতন বিশেষ ধরনের চশমা বার করে 
পরে নিল। তারপর একজন চেঁচিয়ে বলল, 
“লাইট 1” 

তখন আলোটা আরও জোর হয়ে গেল। 
কাকাবাব্‌ চোখ বুজে ফেললেন। লোকগুছিি 
হেসে উঠল। তাদের দলপাঁত বলল, “দেখলেন 
ততো, চোখ খোলা রাখতে পারলেন না।” 
কাকাবাবু উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়য়ে 
বলেন, “এবার চোখ চাইতে পারাছ।” 
আমরা যাঁদ সব সময় এতটা 
আলো জেবলে রাখি, তা হলে আপনি কি 
শুধ একাঁদকে ফিরে দাঁড়য়ে থাকবেন? তা 
ক হয়?” 

“আপনারা আমার চোখ বেধে কোথায় 

যেতে চান?” 

“উহ প্রশ্ন নয়, কোনো প্রণ্ন নয়” 
একজন একটা কালো রঙ্জের বালিশের 
ওয়াড়ের মতন জিনিস গাঁলয়ে দিল কাকা- 
বাবুর মাথায়। তারপর পেছন দিকটা টেনে 
ফাঁস বেধে দিঙ্গ। 

কাঁকাবাব ঠাট্টার সরে জিজ্ঞেস 
করলেন, “এবার আমার হাত দুটো 
বাঁধবেন না?” 

“না । তার, দরকার নেই।” 

“তা হলে এটা তো আম যেকোনো 
সময় গিট খুলে দিতে পারি।” 

“চেম্টা করে একবার দেখুন তো । পার- 


দেখাঁছ। আপনারা লোক, অথচ 
অর্থাৎ গুণ্ডা, বদমাইসদের মতন 


কোনো বে-আইনি কাজ করছেন!” 

«“আপাঁন অরণ্যদেবের কাঁমকস পড়েন? 
অরণ্যদেবও তো মুখোশ পরে থাকেন, তশর 
কাছে 'রিভলভারও থাকে, কিন্তু তান কি 
গুণ্ডা ?% 

“ডোনট বি 'রাঁডকুলাস! কোথায় যেতে 
হয় চলুন! আপনারা আমার সঙ্গে কাটা. 
ইয়ার্ক করছেন, কিন্তু আজ থেকে 'তিন- 


ধদনের মধ্যে আপনারা সবাই ধরা পড়বেন 


এব হেলে বান” ররজাধ্রী। আপন | | তার এটা ভ'ল 


ভদ্র নে দহন! | | শ্লাথার চামড়। 


একজনে দ। আদ | গকিয়ে যাওয়ার 


বরফের ওপর পায়ের ছাপ একে আসেন। 


ভেলাঁক বোঁশাদন 1)? 
মা পরেই ডালে শী ধরা ভাত থেকে 
পড়ে যাব বলছেন? কে ধরতে আসবে ?” ১4 

“মিটার প্ীলস। আপনাদের এখানে পচাণেব 
যত বড় দলবলই থাক, তবু কোনো সর- 
কারের সঙ্গো লড়াই করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই উপ ২1 
আপনাদের নেই!” টি 

ধাকল্তু মাঁলটার পাঁলস কা করে ভেসলীন হেয়ার টনিক আ্যাণ্ড স্কাল্স 
আমাদের সন্ধান পাবে ?” করিলনানু সাত খাটি ও পুিগুণে 

“ইয়েতি তখন অদশ্য ভরপূর। এটি এমন তরল ও পাতলা যে 

রা টি সোবার লে রা ক ফোটা মাথায় ছড়ালেই সরা- 
ডু র সরি মাথার চামড়ার গভীরে প্রবেশ 
এসব শুনে আমি বঝোঁছল:ম যে, এখানে করে সারা মাথার চামড়ার পু্টিসাধন 
মাটির নচে কোনো কাণ্ডকারখানা আছে।” করবে । 

“সেকথা বোঝা স্বাভাবিক! বিশেষ করে ফলম্বরূপ £ স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিযুক্ত চামড়া 
আপনার মতন বুদ্ধিমান ব্যান্ত তো বুঝবেনই। »**যা হ'ল স্বাস্থ্যোজ্বল ঘন £ুলের মূল 
িন্তু মালটারি পুলিস বুঝবে ক করে যে আধার । 
না যা 2 অজিত তে 

| 
১৭ রে বা বি রাখে চিকন ও পরিপাটি_ সর্বদাই ৷ 


কাকাবাব্‌ চুপ করে গেলেন। 

দলপাঁত বললেন, “অর্থাং সেকথা আপাঁনি 
আমাদের বলে 'দিতে চান না। তাই নাঃ আম 
যাঁদ বাল, আপনি আমাদের মিথ্যেই ভয় 


হেয়ার টনিক জ্যাগুক্কান্ত 
দেখাচ্ছেন! আমাদের সন্ধান বাইরের লোকের কমিশনার _ প্রতিটি | 


পাওয়;র কোনো উপায়ই নেই।” বিলুই চাড়া শুকিয়ে 


যাওয়া প্রতিয়োগ করে। 
কাকাবাবু বললেন, “উপায় নিশ্চয়ই 


আছে৷ ধরে নিন যে, আমার একটা অলৌকিক 

ক্ষমতা আছে। আমি মনে-মনে খবর পাঠাতে 

পারি। আম যেখানেই থাক, আমার বন্ধুরা, 

তা ঠিক টের পেয়ে যায়। আমাকে উম্ধার 

করার জন্যই তারা এখানে এসে পড়বে !ঃ 
মুখোশধারীরা একসঙ্গে অট্টহাঁস করে 
॥ 


দলপাত আবার বলল, “আপনার ষে 
অলোৌকক ক্ষমতা আছে, তাও আমি জানি। 
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সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে! এবার চলদন, 


লর্দিতে একটি দিনও 
থা না যায় 


সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়। যায় 
সদির যে সব লক্ষণ সুন্দর দনগুলোকে একেবারে 
মাটি করে দেয়, যেমন-_নাক থেকে জল পড়া বা 
নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথু। ভার, গল৷ খারাপ, 
বুকে সাদ বসা_ত৷ থেকে আরাম পাবার উপায় 
আছে 


সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান 

যেকোনো অসুখের মত চকিংস৷ করলেই যথেষ্ট 
নয়। সাদর বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন য৷ একই 
সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রাস্ত অংশে কাজ করে। 


কোন্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই 
কোল্ডরিন সাঁদর যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে 
আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সাঁদতে 
আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। 
তাছাড়া, এতে যে ভিটামন “স' আছে ত৷ 
আপনাকে সাদ প্রাতরোধ করার ক্ষমতা যোগায় । 
সাঁদ হলে, তার চিকিংস। সাঁদর [বিশেষ ওষুধ 
দিয়েই তে। কর৷ উাঁচত! 
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অন্য জায়গায় গিয়ে কথাবার্তা হবে।” 
দু'জন দৃ'পাশ থেকে ধরে ধরে ককা- 
বাবুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কাকা- 
বাবুর একবার মনে হল, ফাঁসির মন্টে 
নিয়ে যাবার সময় আসামীদের এইভাবে চোখ- 
মূখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এরা 
তশকে মেরে ফেলতে পারে একথা তর 


1মঃ রায়চৌধূরীর 
করা উচিত 1ছিল। ও*র হাঁটতে খুব অসূ- 
ধিধে হচ্ছে!” 

অনা একজন বলল, “ও'কে উচ্চু করে 
তুলে নিম্নে যাওয়া যাক!” 

ফাকাবাব আপান্ত করার আগেই ওরা 
সবাই মিলে কাকাবাবূফে শূন্যে তুলে নিয়ে 
দৌড়তে লাগল্প। বাধা দেওয়া নিম্ফষল বলে 
কাকাবাবু চুপ করে রইলেন। 

বেশ খাঁনকটা যাবার পর ওরা এক 
জায়গায় এসে থামল, কাকাবাবুকে নামিয়ে 
দিল মাঁটতে। অন্য একজন কেউ বেশ 
গম্ভশর গলায় বলল, “মঃ রায়চৌধূরশীকে 
এ চেয়ারটায় বাঁসয়ে দাও। তারপর খুলে দাও 
মুখের ঢাকনাটা।৮ 

কাকাবাবং অনুভব করলেন, ওরা 
পেছনের দিকে ফাঁসটা খোলার চেম্টাই করল 
না, একটা ছুরি 'দিয়ে চচ্চড় করে চিরে দিল 
কাপড়টা। পারশিয়ান নটই বটে! 

সামনে তাকিয়েই কাকাবাবু চমকে উঠে 
বললেন, “এ কশ ?” 


'আরে আরে কাঁপছ যে! 2ম্সেত নিস সহ 
ওটা দেখে এত ভয় ? 
ওটা শুধু খ্যাপা এক 


চিন্রনাট্যয ঃ তরুণ মজুমদার 
ছবি বিমল দাশ 


রাত নিশতি হলে চাঁদ ওঠে।.. সদাঁশব সাত্য-সাত্য ঘাময়ে পড়ে... 


এমন সময় জঙ্গল ফণ্ুড়ে সি 


খোদা ছপ্পড় ফ'ুড়ে বদয়েছেন। 
চালিয়ে এসো মিঞা 
ছাতা এখন সঙ্গের এই মোহরগুলো 


৪ ॥ কোথায় লদুকোই বলো দৌখ ? 
॥. ডা 
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এর পরে আগাম সংখ্যায় 


প্স্ভর১1- লে বাধাতে 


দুজন 
পা ৩ 


না 


শি 
রুল সি 
8 1 সধ্জীর্গা 
রা / শা ৫. 
র্ 0) 


) 
14 
/। 


না, রয় সে-বল র্লীল্লার করেছে। | 
3 
বলছে! 


| ন্‌ 
এ 9৮৮০] 


২৩ 


ডিন মমির অভিশাপ 


7১২২) 


) 8 টিভি ২ 1৬ ১৫1২ 
পেরুর আযডভেগ্সার সূর্ঘদেবের বন্দী) 


শ্পিস্কো খেয়ে আপনাদের বন্ধু 


[টি | ভতে কদ এলগেল? আমরা || | আসন, এই স্থাননয় পানীয় 


লুম ন্া-!.০/] || 


রি 
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নিয়ে ঘ্রেনযানায় মধ্যরাতে দুঘটনা ঘটে। 
প্াীলসের-হাতে-আটক বেহুশ একাঁট ছেলেকে 
জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাব্‌, ওাঁদকে 

চান্দৌলর দোকান 


চৌবোজর ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। চান্দৌলির সূর্ধ- 
নারায়ণ জয়রামের পুরনো বন্ধু; ইতিমধ্যে কলকাতায় 
এসেছিলেন তানি। নকল-জ্যোতি তার 'দনকয়েক 
বাদে উধাও হয়ে যায়। আসল-জ্যোত ভেবে, লোক 
লাঁগয়ে, তাকেও চন্দ্রভানু চর করেছেন। তারপর... 


॥১৫॥ 

ঝড়ে মিয়া বললে, “গাঁড়র মধ্যেই রয়েছে। 
ওকে কি তুলে আনব ?” 

চন্দ্রভানুবাবু আর থাকতে পারলেন না। 
আর তা ছাড়া গুণ্ডজাতদের ওপর তাঁর 
1ব*বাস নেই । কার ছেলে আনতে কার ছেলেকে 
চুর করে আনবে, কে জানে! জীবনে 'তান 
অনেকবার ঠকেছেন। [তিনি সেই ঝাপস। 
অন্ধকারের মধ্যেই গাঁড়র ভেতরে পেছনের 
সাঁটের দিকে চেয়ে দেখলেন। ছেলেটা তখনও 
অচৈতন্য হয়ে সেখানে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, ঠিক 
সেই জ্যোতিই বটে। যেমনাট 'তাঁন তাকে 
দেখোঁছলেন জয়রামবাবুর বাঁড়তে। 

চন্দ্রভানৃবাবু 'জজ্ঞেস করলেন, “ও ক 
অজ্ঞান হয়ে আছে 2 

বটা বললে, “এখন অজ্ঞান হয়ে আছে, 
কিন্তু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকবে না, একট; 
পরেই আবার ওর জ্ঞান ফিরে আসবে!” 

“কেউ জানতে পারোন তো ?% 

বটা বললে, “ওর নাকে তো ওষুধ 
শুকিয়ে দিয়ৌোছলাম, কেউ জানতে পারবে 
কী করে?” 

“আর ওর বাপ? বাপের ঘরেই তো ও 
শুয়ে থাকত নিশ্চয় 

“হ্যাঁ, ওর বাপ যে ঘরে শোয়, এও সেই 


একই ঘরে অন্য খাটে শুয়ে ছিল। আঁম 
দেয়াল বেয়ে দে'তলায় উঠে ওর ঘরে ঢুকে 
ওর নাকে ওষুধ মাখানো রুমাল চাপা 'দিয়ে 
ওকে অজ্ঞান করে দিল্ম। তারপর ওকে 
চ্যাংদোলা করে নীচে নিয়ে এসে ট্যাক্সতে 
তুলে নিয়ে আসাঁছ-+7” 

“আর এই ট্যাক্সি-দ্রাইভার ? এ প্যালসকে 
ধলে-টলে দেবে না তো?% 

বড়ে মিয়া হেসে উঠল। বললে, “আরে 
স্যার, এর কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, এ 
আমাদের দলের ট্যাক্সি-ড্রাইভার। একে আপনার 
কোনও ভয় করবার দরকার নেই।” 

“এ আমাকে দমদম এয়ারপোর্টে পেসছে 
দিতে পারবে ?” 

“নশ্চয়ই পারবে স্যার, আপাঁন যেখানে 
যেতে চাইবেন, এ সেখানেই আপনাকে নয় 
যাবে। আপান এর ভাড়াটা দিয়ে দিলেই হল।” 

চন্দ্রভানুবাব বললেন, “তাহলে ঠিক 
আছে, আম এই ট্যাক্সতেই যাচ্ছি। আর 
তোমরা তোমাদের বাক ট।কাটা নাও-_” 

বলে পকেট থেকে বাঁক টাকাটা বার করে 
বড়ে ময়ার হাতে 'দিয়ে দিলেন। বললেন, 
“টাকাগুলো গুনে নাও।” 

বড়ে মিয়া টাকাগুলো গুনে ট্যাঁকে 
গ'দুজল। বললে, “ঠক আছে স্যার ।” 

চন্দ্রভাবুবাবু ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ড্রাই- 
ভার ট্যাক্সি, স্টার্ট দিলে। তারপর তাঁন নিজের 
হোটেলের দিকে গেলেন। সেখানে নিজের 
কামরায় গিয়ে স্য্টকেসটা নিয়ে একতলায় 
নেমে এসে হোটেলের দাম মিটিয়ে দিলেন। 
তারপর আবার এসে বসলেন ট্যাক্সিতে। 
বললেন, “চলো, এবার দমদম এয়ারপোর্টে 
চলো । 

ট্যাক্সটা চলতে লাগল। জ্যোতি তখনও 
শুয়ে আছে তার সাঁটের ওপর । সে জানতেও 
পারলে না কোথায় কত দূরে সে যাচ্ছে। সে 
অনেক দূরে যেতে চেয়েছিল একবার। এবার 
সে অনেক দুরে যাচ্ছে। +কল্তু এবার আর 
দ্রেনে নয়, স্লেনে। ট্রেনে যাওয়ার ফলে সেবার 
৪5555009945 

। 

চলতে চলতে চন্দ্রুভানূবাব আর একবার 
পেছন ফিরে দেখলেন। দেখলেন জ্যোতি সেই 
একই রকম ভাবে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে শে 
পড়ে আছে- 


২৭ 


যত সাধ্-সন্নযাসীদের আড্ডা চান্দৌলির 
গঙ্গার ঘাটে। কোনও-নাকোনও পুজো- 
পাবণ হলেই কোথা থেকে সব সাধু-সন্ন্যাসী 
এসে সেখানে জোটে। লোকে যা দেয় তারা 
তাই-ই খায়। শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় তারা 
শুয়ে থাকে । দেবদত্তর বড় ভাল লাগে সাধু- 
সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে । তারা কোথা 
থেকে আসে, কোথায় তাদের ঘর-বাঁড়, তারা 
কেন ঘর-বাঁড় ছেড়ে সাধ্‌ হয়েছে, তা ভার 
কেবল জানতে ইচ্ছে করে। 

তারা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, “খোকা, 
তোমার বাড় কোথায় ?” 

সে বলে, “ওই যে বড় গাছটা দেখছ, ওরই: 
ওপাশে ।” 

তারা জিজ্ঞেস করে, “তোমার নাষ কী 2, 
সে বলে, “আগে আমার কা নাম ছিল তা 
জানি না, এখন বড়বাব; আমার নাম রেখেছে 
দেবদত্ত।” 

“বড়বাব? ? বড়বাবু কে?” 

“আম যাঁর বাড়তে থাক তাঁকে আম 
বড়বাব বলে ডাক ।” 

“তোমার বাবা-মা কেউ নেই ?% 
দেবদত্ত বলে, “তা জানি না। 
কথা আমার কিছ মনে নেই ৮ 

“তুমি এখানে কোথা থেকে এলে?” 
“হাসপাতাল থেকে । হাসপাতালে আম 
একটা বিছানায় শুয়ে থাকতুম। সেখানে সবাই 
আমাকে বললে আমাকে তারা পাীলস দিয়ে 
ধাঁরয়ে দেবে। তাই আম এখানে পালিয়ে 
এসোছি।” 

যে-কেউ তার পারচয় জিজ্ঞেস করে সে 
এই উত্তরই দেয়। কিন্তু ওরা নিজেদের কোনও 
পারচয় দেয় না। তারা শুধু বলে, “আমরা 
শুধু সক্ষ্যাসী, আর কিছ পারিচয় নেই।” 
"আর কত রকমের যে সাধু-সন্ন্যাসী তার 
হিসেব নেই। কেউ আবার কথা বলে না, 
মৌনী। শুধু সামনে ধন জালিয়ে বসে 
থাকে আর চুপ করে সকলের কথা শোনে। 
কিছু জবাব দেয় না কারও কোনও কথার। 
কিন্তু দেবদত্ত ষে তাদের সঙ্গে ভাব জমাবে, 
তাদের কাছে মনের কথাগুলো বলবে তারও 
উপায় নেই। কারণ সব সময়েই তাদের কাছে 
মানুষের ভিড় লেগে আছে। মানুষের কত 
চাঁহদা তাদের কাছে। কেউ জানতে চায় কবে 
তাদের চাকার হবে, কবে তাদের অনেক টাকা 


আগেকার 


২৮ 


হবে, কবে তাদের মেয়ের 'বয়ে হবে, ফিংবা 


সূর্ঘনারায়ণবাব জিজ্ঞেস 
“কোথায় ছাল এতক্ষণ 2” 
দেবদত্ত বলত, “গঞ্গার ঘাটে।” 


“গঙ্গার ঘটে এতক্ষণ ধরে কা 
করাছিলি ?* 
“এমান বেড়াচ্ছিলুম।” 


“তা এত জায়গা থাকতে গঙ্গার ঘাটে 
তোর কসের কাজ থাকে 2 

«“এমাঁন বেড়াই ।৮ 

“লেখা-পড়া না করে বেড়ালে চলবে ?” 

দেবদত্ত বলত, “লেখা-পড়া শিখে কা 
লাভ হবে 2” 
শিখে কিছু হবে না, আর যত লাভ হবে ওই 
ভাখাঁর গুপ্ডা আর সাধ্ু-সন্যাসীদের সঙ্গে 
মিশে? ওদের তো কেবল টাকা কামাবার 
ফিকির।” 

দেবদত্ত বলত, “না বড়বাবু, অনেক ভাল- 
ভাল লোকও আছে ওদের মধ্যে।” 

প্থাক, ভাল-ভাল লোক, ওদের সঙ্গে 
1মশে কোনও লাভ হবে না তোমার । তার চেয়ে 
যা করলে মানুষ হবে সেই কাজ করাই ভাল ।” 

“কা কাজ করলে মানুষ হব ?৮ 

সূর্যন।রায়ণবাব বলতেন, “লেখা-পড়া 
করলে। নইলে আম অত টাকা মাইনে দিয়ে 
তোমার জন্যে মাস্টার রেখোছি কেন? তোমাকে 
লেখা-পড়া শেখাবার জন্যেই তো! লেখা-পড়া 
শখলেই তো তবে মানুষ হতে পারবে। 
তোমাকে ভাল-ভাল বই ছাবর-বই কিনে 
1দয়োছ কী জন্যে? তোমার যাতে জ্ঞান হয় 
সেই জন্যেই তো।” 

দেবদত্ত বললে, “কন্তু এই পাঁথবাঁও তো 
একটা বই। এই পৃথিবীটা দেখলেই তো বই 
পড়ার কাজ হয়ে যায়। ছাপানো বই পড়ার 
চেয়েও তো তাতে বেশি লাভ হয়।» 

সূর্ধনারায়ণবাধ্ দেব্খর কথা শখনে অবাক 
হয়ে গেলেন। 

জিজ্ঞেস করলেন, 
কে শিখিয়েছে ?৮ 

সূর্যনারায়ণবাবু রেগে গেলেন। বললেন, 
“ওই সাধু ব্যাটারাই তোমার মাথাটা থাবে। 
তোমাকে বার-বার বলোৌছ না যে ওদের 


“এসব কথা তোমাকে 


সেই 
তাই 


বলতে লাগলেন, 


দেবদত্ত কোনো উত্তর দিলে না। 
আবার 
রা কত কম্ট করে টাকা-পয়সা উপায় 
করব আর ওরা কেবল বসে বসে সেই 
ওরা সব জোচ্চোর । 


সূর্যনারায়ণবাবু 


মেলা-মেশা করবে ? জানো না ষে ওদের কেবল 
পয়সা নেবার 'ফাকর।” 
টাকা-পয়সায় পেট ভরাবে! ওদের কথায় তুম 


"বাস করো ? 


৫4: 


সেবার তুমি খুব করে জিদ করলে 


চট উ টিটি 
6 
এপার 7: 
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৮2 8 
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দেবদত্ত বলছে, “আমাকে চিনতে পারছ 


না সাধুবাবা ?” 
সাধ্‌বাবা তকে যেন দেখেও দেখলে 
না। মুখ ঘারয়ে রইল। 


অনেকবার ডাকার পর সাধ্বাবা একবার 
মুখ ফেরাল। জিজ্ঞেস করলে, “কে তুই? 
দেবদত্ত বললে, “সেই যে আমি 
তোমাকে আমাদের বাঁড় নিয়ে গিয়োছলহম। 
বড়বাবকে বলে তোমাকে পণ্চাশটা টাকা 
পাইয়ে দিয়েছিলুম 2, 
সাধ্বাবার চোখ দু'টো এমাঁনতেই 
লাল। দেবদত্তর কথা শুনে সে-দু,টো আরো 
লাল হয়ে উঠল। 
বড়বাব 2” 

দেবদত্ত বললে, “হ্যপ, ঠিক . বলেছ। 
তোমার তো ঠিক মনে আছে দেখাছ। আর 
টাকা চাই তোমার ? তুমি যাঁদ চাও তো আবার 
তোমায় কিছ টাকা প'ইয়ে দিতে পারি” 

সাধৃবাবা বললে, “না, আর টাকা চাই 
না। সেবারই আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে” 

দেবদত্ত অবাক হয়ে গেল। বললে, »”তার 
মানে 2১, 

“তার মানে সেবার তো তোর বড়বাবু 
দরোয়ান পাঠিয়ে আমার টাকা কেড়ে নিয়ে 
গিয়েছিল!” 

“সে কী? তুমি দে-টাকা পাওাঁন ?” 

“কী করে পাব? তোর সামনে তো 
বড়বাব; আমার হাতে টাকা দিলে। কিন্তু 
সেই টাকা যখন আঁম অনেক দূরে 
চলে গিয়োছ তখন এক ব্যাটা দরোয়ান 
দৌড়তে-দৌড়তে আমার কাছে এসে আমার 
কাছ থেকে টাকাগ্‌্লো ফেরত চাইলে। 
চাইতেই আমি টাকা ফেরত দিয়ে দিলনুম। 
আম মনে মনে হাসলুম। টাকা ফেরত নিলে 
তাতে আমার কণ-ই বা লোকসান হল। 

-রূপেয়া ফেরত নিয়ে নিলে কি আমি 
হারতে লা হাতের ময়লা 
রে! আম কি টাকার পরোয়া কার? একাঁদন 
তো আমারও অনেক টাকা ছিল। আমারও 
বাবার তো অনেক টাকা ছিল, অনেক সম্পন্তি 
ছিল। তাহলে আম সে-সব ছেড়ে পথে 
নেমোছ কেন? সেই টাকার জন্যে? আমার 
আসল জিনিস তো কেড়ে নিতে পারলে 
না!” 


দেবদত্ত রাগে তখন গর্-ার করছে। 
তাহলে বড়বাব তাকে ঠাঁকয়েছে! তাকে 
তো এর সম্বন্ধে কছুই বলোনি বড়বাবু ! 
তার সামনে সাধুবাবাকে টাকা দিয়ে আড়ালে 
কায়দা করে টাকা কেড়ে নেওয়া ? 

বললে, “সাধুবাবা, তুমি দশাড়াও, কোথাও 
যেও না, আম একবার বাঁড় গিয়ে বড়বাব্‌কে 


পিওন এসে তাঁকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। 
খামের ভেতরে চিঠি। খামটা "ছিঁড়ে ফেলে 
চিঠিটা ভেতর থেকে বার করলেন। 
চিঠিটা লিখেছেন কলকাতা 
জয়রাম চট্টোপাধ্যায় মশাই । 
তান লিখেছেন “ভাই সর্যনারায়ণ, 
তুমি শুনে দুঃখ পাবে ষে. যে-জ্যোতিকে আম 
ভগবানের দয়ায় আবার ফিরে 
সে আবার 'নরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আমার 
এই হতভাগ্য জীবনে একমার সান্ত্বনা ছিল 
পত্র । সেই পুতই দু'বার হারিয়ে গেল। 
প্রথমবার তাকে সাহায্যে আম 
ফিরে পেয়োছিলাম। কিন্তু সেই পাত্রকে 
আবার কেন হারালাম তা জান না। 
সোৌঁদন যথারীতি তার সঙ্গে আম একই 
ঘরে শঃরোহলাম, কিন্তু ভোর বেলা ঘুম 


থকে 


পারোন। আমার শরীর ও মন 
খারাপ। সেই জন্য আম তীর্থ-ভ্রমণে 
বেরিয়োছি। কাশী, গয়া, পুরণ ও নবদ্বীপ 
ঘুরে এবার তোমার কাছে যাঁচ্ছ। ইচ্ছে 
আছে তোমার কাছে 'িছ্যাদন কাটাব। 
তুমি অনেকবার আমাকে তোমার বাঁড়তে 
যাবার নিমল্পণ করোছলে। কিন্তু তখন 
যেতে পারিনি। এবার মায়ার বন্ধন কেটেছে। 
আমি আগামী ১৪ই অগ্রহায়ণ সকালের 
ট্রেনে তোমার চান্দৌলিতে পেশছোচ্ছি। 
ইতি, তোমার হতভাগ্য বছ্ধু 
জয়রাম চট্ট্রোপাধ্যায়।” 
(রুমশ) 
ছবি ত্বনূপ রায় 


৩০ 


শিকারি চর ছবির মজা দুর 


ক্তান্লাস্পহ ল্ল স্লান্ন 


ইংরোজ আর-মাকাঁ ঘরগ্‌লো লাল 
পেনাঁসলে, ওয়াই-মার্া ঘরগুলো হলহগ 
পেনাঁসলে, আর বি-মার্কা খবরগুলো নীল 
পেনাঁসলে ভরাট করলেই চমৎকার একটা 
রাঙন ছাতা পেয়ে যাবে৷ 


এগ্ল আপনি ওন্র দাতি ঘন্ণাদায়ক 
ভিজ্র্রে্ ভাত খ্রেক্ে ঘাঁভাতে পান্ধেন 


৩২ 


ঈাতের ব্যথা শুধু বস্ত্রণীদায়কই নয়-_-এ দত্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেল। করলে 
ক্ষ আরও গভীর হবে, পরিণামে ঈ্লীতে হন্ত্রণাদায়ক গর্ভের সৃষ্টি হবে । 


সাধারণ টুধপেস্ট গুলো সিগনাল 2-তে আক্কে সবচেছে 
০৫ এনিভ রোধ করতে পারেনা, | ৪4৯৬০, 8০৪৪5 | কার্যাকরী ফ্লোরাইড ফর্ুলো ফা 

যে-এসিভ দাতের ডেতরে ঢুকে মুখের এমিডকে গাতের ভেতরে 

কয় সৃষ্টি করে । ঢুকে হয় সৃষ্টি করতে কারা দেয় 


দত্তছিদ্র রোধ করে 

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট 
ব্যবহার শুরু করুন য। দন্তক্ষগ রোধ করে ব'লে প্রমাপিত হয়েছে, আর 
তা হোল-সিগন্থাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইভ ফর্মুল। তের সঙ্গে সংসক্ত 
হয়ে াত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এমিডকে আরও 
ভালভাবে প্রতিরোধ করে-আর দীতে গর্ভ সৃষ্টি রোধ করতে সাহাঘ্য 
করে। দ্তক্ষয রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল 
ফল দেয়না । শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন নাঁ। আপনার দাতের 
ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন । 


57575/2 2০ 
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পরিবারের সবার দাতে 
ছিত্র বাধ করে। 


হিন্দৃস্ান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাঁ“ন 


দি তোশত58,871829 00 


৩৩ 


মজা শব্দ-সহদান রর [ররর ধা ধা ভর 


সংকেত £ পাশাপাশি £ (১). বাবাদের বাড়তে আরও দুই 


মেঘ। (৩) প্যাঁচের জন্য বদনাম 
আছে। (৫) হোম। (৬) যে পাতা 
শুধু কাঁচই খাওয়া চলে। রি 
চিহু। (৯) এশিয়ার দীর্ঘতম নদ? 


৫১৯) ফলবিশেষ; (১৩) ্াচ | 
জনকে বোবায়। (১৫) জ্বল আভা । 
১৬) বস্ম। 

উপর-নশচ £ ৫৯) অবাক জল- 


পান-এর ফল। (২) গভশর ঘবুর্ণ 
জলের জন্য যেখানে কেউ নামতে 
সাহস করে না। (৩) ঘোড়- 
সওয়ার, আবার দানবও। (৫৪) 
টেবিলের খেলা । (৭) নালা । (৮) 
শাময়ানা খাটালে যা হয়। €৯০) 
হত এক মনিপান়ের নামে কোন্‌ 
নদ? (১১) ছেলেবেলায় যা সবচেয়ে 
জল লাগে। (১২) লক্ষত্রশ- 
ঠাকরুূন। (১৩) কোন বিশেষণ 
বাঁড়র আগেও বসে আবার দাঁড়র 
৫১৪) ভাই ক 


আগেও বলে? 
হলে দাদা ছয়? 


সমাধান আগামশ সংখ্যায় 
গত সংখ্যার সমাধান 


বোন থাকে। একজনের নাম লাল, 
অনাজনের নাম পিয়াল। আপন 
বোন নয়, খ.ড়তুতো-জ্যাঠতুতো 


কেন সব। ওই বাড়তেই আছে 
[উ ] তিন ভাই_আধিপ, জন্দশপ এবং 


০ প্রদীপ। এদের মধ্যে একজন 


বাবলির আপন দাদা, -একজন 
[জ] লালির, একজন 'পয়ালর। কে কার 


শট 


মল] 
শা] 


হা 
৩৪ 


লালর দাদা পিয়াজির হাতে তুলে 
দিয়েছে এক বাক্স চকোলেট । 


আসল লময় তখন কত? 


ধসাও-_ 


টাকা ভাঙিয়ে দেওয়া যায়। 1তাঁন 
নিজেও জানেন সেটা, শুধু 
কেরানটিকে একটু খোঁপয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন মনে হয়। তবে 
কেরানাটির পক্ষেও কাজ থামিয়ে 
এমন আবদার রাখা সম্ভব 'ছিল না। 
যাই হোক, উত্তর হল- দু-টাকার 
নোট পাঁচখানা, এক টাকার নোট 
পণ্ঠাশখানা, এবং আটখানা পাঁচ 
টাকার নোট। এই নিয়ে প্রো 
একশো টাকা। (২) সতেরো জন 
লোক ছিল লাইনে । ৩) ১৮ €৩ 
করে বাড়ছে)। (৪) গিরাগাঁট। 
ত্ডাতলহ্ 


হজ কিসের ফোটো হে জজ মজার খেলা হর 


সমাধান আগ্গামণ সংখ্যার পয়সা। শুনলেই কেমন অসম্ভব 
গত সংখ্যায় ছিল প্যানীজ ফল লাগে কানে, কারণ সহজ ব্ডাম্খতে 
ও হ্যারকেনের ফোটো মনে হয়, কুঁড়িটা পয়সা লাগবে? 


পে 


উঃ 


মারা হাসিখুশি হার 


বাবা £ না, ছোট এক 'শাশ 
কাঁল এক টাকায় পাওয়া যায়। 


করলেন £ জল যখন বরফ হয় তখন 
সবচেয়ে বড় পাঁরবর্তন কী লক্ষ 
করা যায়? 

ছাত্র £ দামে স্মর। 


কোন-এক স্কুলের বার্ধক 
পরাক্ষার ফলাফলে দেখা গেল নবম 
শ্রেণীর আঁধকাংশ ছেলে সব বিষয়ে 
পাস-নম্বর তুলেও এগ্রগেটে ফেল 
করে গেছে। স্কুল কাঁমাটর জরমীর 


আট] রর সমত্জান্লত ছবি অহিভূষণ মালিক 


ঙ 


98912755) ছটা 
18187887184 


8170/810000/254/79 0 
৩৬ 


গ্রহণ-্রহম্য 


গত ১৬ই ফেব্রুয়ার যে সূর্যগ্রহণ হয়ে 
গেল ভারতের অনেক জায়গা থেকেই তা দেখা 
গিয়োছল। কোথাও পূর্ণ গ্রাস দেখা গিয়োছিল, 
কোথাও বা আধাশক। কোনারকের সূর্য 
মান্দরের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। এই 
মান্দরে দেশ - বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক 
জড়ো হয়েছিলেন সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখবার 
জন্যে। 

পৌরাণক মতে রাহ সূর্য ও চন্দ্রকে 
গ্রাস করে ফেলে বলেই সর্ধ ও চন্দ্ু গ্রহণ হয়। 
ব্যাপারটা কী জানো? সমর 
মল্ঘন করে যে অমৃত উঠেছিল সেটা দৈত্য 
রাহু দেবতাদের সঙ্গে বসে পান করছিল। 
সূর্য ও চন্দ্র তা দেখে ফেলে বিফূকে বলতেই 
বু চক্র দিয়ে রাহ-র মাথাটা কেটে ফেললেন। 
অমৃত পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়-_- 
সেইজন্যে রাহর মাথাটার মৃত্যু হল না এবং 
এর ফলে রাহর সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রের 
শ্ুতার সৃষ্টি হল। সুযোগ পেলেই রাহ 
চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে এবং তারই ফলে 
হয় সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ। 

কিন্তু এটা তো গেল পৌরাণিক উপাখ্যান। 
গ্রহণের বৈজ্ঞাঁনক ব্যাখ্যাও আছে। পাঁথবী ও 
সর্ষের মাঝখানে একই সরলরেখায় চন্দ্র এসে 
গেলে চন্দ্রের ছায়া যখন সর্ষের ওপর পড়ে 
তখন সূর্ধ চন্দ্রের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়_ 
এরই ফলে হয় সূ্যগ্রহণ। সূ্যগ্রহণের সময় 
সম্পূর্ণ সূর্য বা সর্ষের খানিকটা অংশ 
ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। অমাবস্যা তিথিতেই 
সূর্যগ্রহণ হয়। চল্দ্গ্রহণ হয় পার্ণমা 
তাঁথতে। সূর্য পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরল- 
রেখায় অবস্থান করলে পৃথিবীর ছায়াটা চন্দ্রের 
ওপর পড়ে। এরই ফলে হয় চন্দ্রগ্রহণ। 
গ্রহণের সময় পূর্ণ চন্দ্র বা তার খানিকটা অংশ 
ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। 

সম্পূর্ণ সূর্য ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেলে 
তাকে পর্ণগ্রাস সূ্ধগ্রহণ বলা হয়। ছায়ার 
চারাঁদকে যাঁদ একটা বলয়ের মতো সর্ষের 
আলো দেখা যায় তাকে বলয়গ্রাস বলা হয়। 
আর যাঁদ সর্ষের সামান্য অংশ চন্দ্রের ছায়ায় 
আবৃত হয় তাকে খণ্ডগ্রাস বা আধাশক সর্ষ- 
গ্রহণ বলা হয়। কোনো সূর্ধগ্রহণই পৃথিবীর 


সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। কোনো একটি 
জায়গা থেকে পা্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস বহু 
বছর পরে দেখা বায় কিন্তু খণ্ডগ্রাস প্রায়ই 


দেখা যেতে পারে। এক বছরে সাতবার 
গ্রহণ হতে পারে। ১৯৩৬ সালে পাঁচবার 
সূর্যগ্রহণ এবং দুবার চন্দরগ্রহণ হয়োৌছল। 
১৯৮২ সালে চারবার সূর্যগ্রহণ এবং তিনবার 
চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং ১৯৮০ সালে সূর্যগ্রহণ 
একবার ১৬ ফেব্রুয়ারিতে হয়ে গেল, আরেক- 
বার হবে ১০ আগস্ট। এই গ্রহণটি দেখা 
যাবে দক্ষিণ আমোরকায় এবং প্রশান্ত 


সূ্ষগ্রহণ হয়ে গেছে_১৪ এপ্রল ১৮২৮ 
সালে, ২০ ডিসেম্বর ১৮৪৩ লালে, ১৭ 
আগস্ট ১৮৬৮ সালে, ১২ ডিসেম্বর ১৮৭১ 
সালে এবং ২২ জান;য়ার ১৮৯৮ সালে। 

পূর্ণগ্রাস সূ্যগ্রহণের সময় রান্নি হয়েছে 
ভেবে পাঁথরা বাসায় ফিরে যায় এবং পশহরাও 
বিশ্রাম নিতে অ'রম্ভ করে। আকাশে আবার 
সূর্য দেখা দিলে তারা খুবই বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়ে। পর্ণগ্রাস সর্ধগ্রহণে কিন্তু কখনই 
রান্রির মতো অন্ধকার নেমে আসে না-সর্ষ 
ওঠবার এক ঘন্টা আগে রা সূর্যাস্তের এক 
ঘন্টা পরে ষতটা আলো থাকে ততটা আলো 
আকাশে দেখা যায়। অনেক সময় আকাশে দু 
একাঁট তারাও দেখতে পাওয়া যায়। 


৩৭ 


বাবা বললেন, “তোদের ওই শ্যামকাকা 
অসুখ সারানোর নাম করে গ্রাম. থেকে এখানে 
এসেছিল । সব বাজে কথা-.কলকাতা শহরে 
রোজ খুব মজাসে 'থিয়েট'র-বায়োস্কোপ দেখে 


বেড়াচ্ছে আর আন্ডা দিয়ে দিয়ে তোদের 
পড়াশুনোর ব্যাঘাত করছে। 
এ-বাঁড় থেকে হঠানো যাচ্ছে না__ অথচ 
সোজাসমীজ বলাও যাচ্ছে না।” 

শ্যামকাকা আসলে ওদের নিজের কাকা 
নন, গ্রাম-সম্পর্ক কাকা, খুবই দৃর-সম্পর্কের 
আত্মীয়ও হন। রঘু আর 'বিটুও তা জানত, 
কিন্তু বাবা যে তাঁর থাকা পছন্দ করছেন না 
তা তারা জানত না। 

রঘ;ঢ আর বিট চুপ করে রইল। বাবা 
বললেন, “যদি খুব কৌশলে ওকে সরাতে 
পারিস এ-বাড় থেকে তাহলে দুজনকে দুটো 
চমৎকার ফাউনটেন পেন কিনে দেব।” 

রঘু আর বট; এ কথায় দারুণ উৎসাহত 
হয়ে উঠল আর পরামর্শ করতে লাগল কী- 
ভাবে শ্যামকাকাকে বাড় থেকে কৌশল করে 
চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করাযায়। 

অনেক ভেবোচন্তে রঘ্‌ বলল, “আমার 
মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে । আজ রাত্রে 
আমরা যখন একসঙ্গে খেতে বসব তখন ডালে 
খুব নুন হয়েছে, খাওয়া যাচ্ছে না বে আমি 
চেশচয়ে উঠব।” 

টু বলল, “তাতে কী সুবিধে হবে 2” 

রঘু বলল, “শোন না বাকিটা, তারপর 
মন্তব্য করাব। আমি যখন বলব, খুব নূন 


শ্যামকাকা যাঁদ বলে কম হয়েছে তাহলে আঁম 


দাব। আর সঙ্গে সঞ্গো চিৎকার করধি, মানে 
যাচ্ছেতাই গালাগাল আর অপমান করাবি। 
এ-রকম করলে শ্যামকাকা সম্মান বজায় 
রাখার জন্য এ-বাঁড় থেকে চলে যাবে।” 

সোঁদন খেতে বসে ডাটা 
একটু চেখেই রঘ্‌ বলল, “এঃ, এত ঘন 

কেন মা, খাওয়া যাচ্ছে না!” 

বিট সঙ্গে সঙ্গে একটু ডাল খেয়ে 
বলল, “কোথায় বোৌশ নুন আরও নূন 
দেওয়া দরকার। তারপর কথা মতো তারা 
দুজনে তর্কাতার্ক শুরু করল। শেষে বিটু 
জিজ্ঞেস করল, “বলো তো শ্যামকাকা, নূন 
কম হয়েছে কি বোশ হয়েছে 2”. 

রঘনও বলল, হ্যাঁ, তুমি বলো।” 

শ্যামকাকা ডালের বাটি থেকে একটু ডাল 
নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন, “আমার পক্ষে 
চমৎকার হয়েছে” 

বলে চুপচাপ খেতে লাগলেন শ্যামকাকা। 


ছবি দেবাশিস দেব 


৩০৮ 


৪৩৮ ৪ 
ইডেনে সিএ বি একাদশের সঙ্গে 
উরস্টার কাউন্টি দলের খেলার কথা মনে 


পড়ছে। ইংল্যান্ডের কাীন্ট চ্যাম্পিয়ন 
উরস্টার দলে ছিলেন আট-নয়জন টেস্ট 
'ক্লিকেটার। যেমন_ডন্‌ কেনিয়ন, টম গ্রেভনি। 


সুইগ্গার। কারণ হেডাঁল বশ-হাতি ব্যাটস- 

ম্যান। তশর ব্যাট ছুয়ে 'দ্লপে নিচু ক্যাচ 

যেতেই অম্বর রায় চমৎকারভাবে সৌঁট ধরে 

নিয়েছিল। রন হেডাঁল কে জানো? ওয়েস্ট 

ইন্ডিজের বিখ্যাত খেলোয়াড় জর্জ হেডাঁলর 

পূন্ন। অসাধারণ ব্যাটিং-দক্ষতার জন্য জর্জ 
বলা হত ব্যাক ব্র্যাডম্যান। 


রান আউট হবার পর খেলতে এলেন টম 
গ্রেভান। তখনকার মস্ত বড় ব্যাটসম্যান। 
ইডেনের পিচে তখন কিছু ঘাস থাকত। 
সুইং বোলাররা পিচ থেকে সাহায্য পেত। 
আম সোঁদন বলও করছিলুম ভাল। কিন্তু 
গ্রেভানকে ক্রিজে আসতে দেখেই আমার মুখ 
শুকিয়ে গেল। ভাবলুম এবার তশর 
ব্যাটের ঘায়ে বল ছাতু হয়ে যাবে। 

বোধহয় আমার ভাবটা বুঝতে পেরে 
আমাদের আঁধনায়ক পঙ্কজ রায় একটু অর্দল- 
বদল করে ফিল্ড সাজাতে আরম্ভ করলেন। 
অম্বরকে আনা হল 'স্লপ থেকে গাল 
পাঁজশনে। আর দু” একজনের 
বদল করা হল। এটা ক্রিকেটের একটা চাল। 


. যাচ্ছি, 


একটু চাপ সষ্টি আর কণী। 
সে-ওভারাঁটতে গ্রেভন আমাকে পড়ে 
নিলেন। পরের ওভারে আম একাঁটি আউট- 
সুইঞ্ার প্দলুম। বলাঁট ছিল অফ- 
স্টা্পের উপর একটু খাটো লেংথের। 
গ্রেভান বোধহয় ব্যাক-ফুটে খেলতে চেয়ে- 
ছলেন। পরে মত বদল করে দ.দার্ষতভাবে 
শটটিতে এত শাল্ত 


নিচু হয়েই মাঠ পোঁরয়ে "গয়ে গ্রেতানকে ছয় 
রান দেবে। কিন্তু অবাক চোখে দেখল.ম, 
অম্বর ঘাসের উপর গাঁড়য়ে পড়ে দহ,হাত, 
উচু করে আছে। তার মুঠোয় ধরা রয়েছে 
গ্রেভানর প্রাণ” । অত বড় ব্যাটসম্যানের 
উইকেটটি পেয়ে তখন আমার কী যে আনন্দ 
হয়েছিল, আজ লিখে বোঝাতে পারব না। 
আম অম্বরকে আভনন্দন জানাবার জন্য ছুটে 
গ্রেভনিও ক্রিজ ছেড়ে প্যাভিলিয়নের 
দিকে পা বাঁড়য়েছেন। একটু বশকা পথে 
এসে আমার পাশে দপনচিয়ে' ইংরাজিতে 
বললেন, “ডোন্ট ক্লেম দণট দস ইজ ইওর 
উইকেট। ইট ইজ হিজ"_ বলেই অম্বরের 
দিকে আঙুল দেখিয়ে দলেন। আমরা 
সকলেই হো-হো করে হেসে উঠলুম। 
গ্রেভনির কথায় রাঁসকতা যাই থাক, 
সাঁত্যই তো অম্বরের ওই অসাধারণ ক্যাচেই 


আমার উইকেট। এই অম্বর রায় সম্পর্কে 
আমি বলব-্যালেন্টেড বাট নেগলেব্রেঁড 


ব্যাটসম্যান। সাত্যই দারুণ, ট্যালেন্টেড 'ছিল। 
বখ-হাতি ব্যাটসম্যান বলে বাড়ীত সুবধাও 
ছিল। চমৎকার ফীল্ড করত যে-কোনো 
। চারাট টেস্টে তার রান যোগাতার 

যথার্থ পাঁরচয় নয়। সাধে কি আর সর্বজন- 
শ্রদ্ধেয় 'ক্রকেট-লেখক নোভল কাস স্কোর 
বোর্ডকে "গাধা বলে গেছেন। স্কোরবোর্ডের 
রান দেখে তো রানক্লারী ব্যাটসমানের. হাতের 
[শিজ্প-সূষমার পাঁরচয় মেলে না। টেস্টে-করা 
রানের মধ্যেও অম্বরকে আমরা খুজে পাব 
না। কিছুটা পাব কিন্তু বিজ্ঞ ক্রিকেটারদের 
মন্তব্যের মধ্যে। উনসম্তরে নাগপুরে 
র শবরুদ্ধে জীবনে প্রথম টেস্টে 


অম্বরকে ৪৮ রান করতে দেখে লালা 


৩৯ 


পঙ্কজ রায় 
অমরনাথ ৪ বিজয় মাচেন্ট অসম্ভব প্রশংসা 
করোছিলেন। তাও অম্বর খেলতে নেমেছিলেন 
১৬৯ রানের মধ্যে সাতাঁট উইকেট পড়ে 
বিজয় মাচেন্ট 


বান ন্যাটা ব্যাটসম্যানের উদয় ঘটল। কিন্তু 
নিউাঁজল্যান্ডের সঙ্গে পরের টেস্টে এবং ওই 
বছর অস্ট্রেলয়ার সঙ্গে দুটি টেস্টে ভাল 
রান করতে না-পারায় আর টেস্ট খেলার 
আসরে ডাক গড়ন অম্বরের। তার সম্বন্ধে 
আমার এইট.ুকুই বলার যে, কাকা পঙ্কজ 
রায়ের মতো সাধনা থাকলে অম্বর অনেক 
উপরে উঠতে পারত। আমার আধিনায়কত্বে 
অন্বর অনেক সুন্দর ইনিংস খেলেছে। ওর 
হাতের স্ট্রেক দেখে আমি অনেক সময় 
ভৈবোছি, আমার যাঁদ ওর মতো ট্যালেন্ট 
থাকত, নিঘঘাতি আমি টেস্ট খেলতুম। 
আগেই িখোছ, ফুটবল থেকে আস্তে- 
আস্তে আম সরে যাচ্ছিলম। ক্রিকেটেরই 
টানে। পণ্রষট্ি ও ছেষাঁটুতে প্রচুর ক্রিকেট 
খেলেছি। উরস্টারের সঙ্লো খেলার আগে 
শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিলুম স্টেট ব্যাঙ্ক 
দলের সঙ্জো। স্টেট ব্যাঙ্ক টীম, কিন্তু টেস্ট 
টীমও বলা যায়। আম ছাড়া দলে আর কারা 


ছিল দ্যাখো। হনুমন্ত িংং অজিত 
ওয়াড়েকর, বিজয় মেহেরা, বুধি কুন্দেরন, 
রমেশ স'কসেনা, রাজেন্দ্র গোয়েল, ভি 'ভ 
কুমার, 'দিওয়াদকর প্রভীত। তখন 


একটি খেলা হয়েছিল কলম্বোতে। খেলাটি 
শুরুর আগে আমরা সার বেধে দশড়ালুম। 
বন্দরনায়ক এাঁগয়ে এসে সবার সঙ্গে করমর্দন 
করতে আরম্ভ করলেন। আমার কাছে এসেই 
হাতে জোরে চাপ দিয়ে বললেন, “ওয়েল, 
আই আযাম ভোর হ্যাপ ট্‌ সী ইউ ব্যাক ইন 
দি গেম ।”আম বুঝতে পারলূম না, কেন 
[তিনি “ব্যাক ইন দি গেম” কথাটি বললেন। 
বুঝলুম পরে, লাণ্চ টাইমে । পযাস্তিকায় 
আমাদের সকলের পৃথক ছবির সঙ্গে যে 
পারাচাত ছিল, তা থেকেই তিনি বুঝে- 
ধছলেন যে, 'প্র-অলিদ্পিক ফুটবলে শ্রীলঙ্কার 
বরুদ্ধে আমি ছিলুম ভারতের আঁধনায়ক 
এবং খেলার মধ্যে দারুণ চোট পেয়ে হাস- 
পাতালে ভরতি হয়েছিলুম। সাত্যই তখন 
আঁম জীবনমরণের সান্ধিক্ষণে। সেই আম 
আবার খেলাঁছ দেখে বন্দরনায়ক ওই কথা 


। 
ছেষাট্ুর একটি ছোট খেলার কথাও মনে 
পড়ছে। ছোট খেলা মানে সিএ বি নক- 
আউটের 'প্র-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা। 
খেলার পরের দন একাট কাগজের খেলার 


বলারের হ্যাটাট্রক এবং আঁবশ্বাস্য 

আভারেজ”। হেডিংয়ের নীচেই দেওয়া 

হয়েছিল বোলিংয়ের হিসাব। সে হিসাবটি 

এইরকম £ 

ওভার মেডেন রান উইকেট 

২'৩ ২ ল ৬ 
(হ্যাটান্রক সহ) 


কাদের বিরদ্ধে পেয়োছিল্‌ম জানো? 
স্যার গুরুদাস ইনাস্টাটউটের 'বিরুদ্ধে। ৪98 
?মানটের মধ্যে মাত ২৫ রানে শেষ হয়ে 


গিয়োছল স্যার গুরুদাসের ইীনংস। দশ 
0 


উইকেটে জিতে মোহনবাগান কোয়ার্টার 
ফাইনালে উঠোছিল। 

ছেযাট্র-সাতষাঁটটর মরসূমে আমার এক 
স্মরণীয় 'ক্রুকেট খেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের 
বিরদ্ধে। সেবারের সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
খেলার সংখ্যা কম ছিল। তাই ঠিক হয়েছিল 
পূবাণ্চল বা মধ্যাঞ্লের সঙ্গে পৃথক-পূথক 
ম্যাচ না হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে 
সাম্মীলিত পূবাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল দলের খেলা 
হবে ইন্দোরে। 


পূবাণ্ছিল খেলোয়াড়দের যোগ্যতা 
যাচাইয়ের জন্য বাংলা-বিহার রাঞ্জ দ্রফর 
ম্যাচাটিকে কাঁঙ্উপাথর [হিসাবে ধরে নেওয়া 
শুধু. পর্বান্টল দলের 
ইপ্ডিজ 


খেলোয়াড়রাও যখন দলে আসবে তখন আমার 
খেলার কোনো আশা 'ছিল না। যাই হোক, 
বহারের বিরুদ্ধে রা্জর খেলায় পণ্টাশের 
উপর রান এবং কয়েকটি উইকেট পাওয়ায় 
অল-রাউন্ডার বিবেচনায় আম দলে ঢুকে 
যেমন খাশি হলুম, তেমন দুঃখও পেলম 
নামী ব্যাটসম্যান শামসবন্দর মিত্র দল থেকে 
বাদ পড়ায়। শ্যামস[ন্দর বিহারের বিরুদ্ধে 

সঞ্চার করোছল। খেলত আমাদের মোহন- 
পর্দা শ্যামসূন্দর দলে নেই, অথচ আম 
আছ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে অক্বপ্তিকর 
হয়ে উঠোছিল। 

তোমরা কি আজ ি*বাস করবে সোবার্স- 
কানহাই - হল - কিং - গ্রিফথ - লয়েড- 
নার্সমারের তারকাখাঁচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
দলকে আমরা হাঁরয়ে দিয়োছল্‌ম ? এবং 
হারয়োছলুম ইনিংসে ঃ 

শ্যামসূন্দরকে দল থেকে বাদ দেওয়ায় 
আমি যে অস্বস্তিতে ভুগাঁছলুম, সেটা কিন্তু 
কেটে গিয়েছিল খেলতে-খেলতেই। 

দুই ইাঁনংসে ওয়েস্ট হীন্ডজ দলের 
কুঁড়াট উইকেটের মধ্যে সব্রত গৃহ এবং 
আম পেয়োছিল:ম উাঁনশটি.-সংব্রত এগারোটি, 
আঁম আটাটি। প্রথম ইনিংসেই পেয়োছিলুম 
পণচটি উইকেট। রান অবশ। বেশি করতে 
পাঁরান। মাত্র আঠাশ। 

ওই খেলার দুই-একাঁট ঘটনার কথা 


বাল। প্রথম ইনিংসে আঁম বল করছি বিখ্যাত 
রোহন কানহাইয়ের [বিরুদ্ধে। কানহাইকে 
মনে মনে গুর্‌ ভেবে নিয়েই তো গাভাসকার 
তার ছেলের নাম রেখেছে রোহন। কানহাই 
লেগ স্টাম্পে গার্ড দিয়েছেন। লেগ স্টাম্প 


উঠলেন, “হেল উইথ ইট, 'দ ইন্ডিয়ান বলস 
আর সুইংগিং 'ট:উ মাচ। গিভ মী দি অফ 
টাম্প।”  কানহাইকে অফ স্টাম্পে গার্ড" 
নিতে দেখে আঁধনায়ক হনুমন্ত সিং আমার 
কাছে এসে বলল, “দ্যাখো চুনীদা, কানহাই 
লেগ সাইডে দার্ণ স্ট্রং। সুইপ শট চাবুকের 
মতো। তোমার ইনসৃইংগারগুলিকে বলে-বলে 
মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেবে” আমি একট, 
হেসে বললুম, “তাহলে কি আম গাল 
পাঁজশন দিয়ে বল করব? নোবল থেকেই 


ওদের রান বাড়,ক।” হন:মন্ত বলল, “না, না, 

তা কেন, তুমি তোমার মতোই বল করো ।৮, 
সোদন বেশ জোরেই হাওয়া বইছিল। 

ি১০৭০০০১০৯/১৪০৬৯০৪১ 


দহ (উইকেটের লামনে) 


নেওয়াতে পেরোৌছলুম। কানহাইকে তর 
নিজমৃর্তিতে দেখা যায়ান। সতকর্ণ হয়ে ছোট- 
ছোট স্ট্রোক করছিলেন িডসাকেলের মধ্য 


দিয়ে। এ গাঁলিতে 
সহজ ক্যাচ 'দিয়ে বিদায় 
ইন্দোরে আমি ও রত রূমে 


থাকতুম। সূব্রতর বলে তোলা লেস্টার 'কংয়ের 
ক্যাচাট আমি ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট 


তোলা ক্যাচটি ধরার জন্য যাঁদ আমি কাতিত্ব 
দাবি কার, তাহলে, ধারণা, নিশ্চয়ই তোমরা 
আমাকে সে-কৃতিত্ব দেবে। 

কীভাবে ক্যাচ ধরোছলমম শোনো । আমি 
ফীল্ড করছিলুম ডীপ মিড-অনে। হলের 
ক্যাচাটি উঠোঁছল 'ডপ স্কোয়ার-লেগ অঞ্চলের 
আকাশে । দূরত্বটা তোমরা ক্পনা করে নিতে 
পার । আম দৌড়তে আরম্ভ করলুম 
'স্প্রন্টারের মতো, বলের দিকে লক্ষ রেখে। 


সম্ভব হয়েছিল। তাও দু, হাতে বল পাহীনি। 
দৌড়তে দৌড়তেই ডন হাতখনা বাড়ির 
দয়েছিলুম বলের নীচে। 
আশশবাদের মতোই 7 
গেল। চল্লিশ হাজার দর্শকের হাততালিতে 
তখন কানে তালা-লাগার অবস্থা। আনন্দ- 
রোলের রেশ ছিল অনেকক্ষণ। 

চোদ্দ বছর আগের ঘটনা, কিন্তু 
ইন্দোরের কারো-কারো মন থেকে ওই 
ক্যাচের স্মৃতি এখনো মুছে যায়ন। কিছু- 
শদন আগে ইন্দোরে গিয়োছলুম ব্যাজ্কের 
কাজে। ওখানে মোঁডক্যাল কলেজের আ্যাথ- 
লেটিক স্পো্টসে প্রধান আতাঁথ করে আমাকে 
ধরে নিয়ে যাওয়া হল। 'প্রান্সিপ্যাল তশর 
ছাত্র ও দর্শকদের কাছে আমার পারচয় দিতে 
ওই ক্যাচটির কথা। 

ক্যাচাট গারাফজ্ড সোবার্সের মনকেও 
তখন হয়তো নাড়া 'দিয়োছিল। ঘটনাটি মনেও 
রেখোঁছলেন। তাই পরে তশর বইতে আমার 


বল অত উপরে উঠোছিল বলেই নাগাল পাওয়া ওই ক্যাচের কথা উল্লেখ করেছেন। (ক্রমশ) 
॥ জলসরবরাহ ॥ 


হঠাৎ যদি ২।১ দিন যাস্ত্রিক গোলযোৌগের জন্য জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই 
তোমাদেরগ জলের সম্বন্ধে টনক নড়ে ওঠে । কেন বন্ধ, কতক্ষণ বন্ধ, কোথায় বন্ধ এসবই মনে আসে 
তো? 

তাহলে আজ জলের কথাই বলি। কলকাতার যাবতীয় পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করছে টালার টাস্ক। 
এই ট্যান্কে পলতা থেকে জল এসে জম হয় । টালা-পলতার বয়স কিন্তু একশ বছরেরও ওপর । 

এই মান্ধাতার আমলের ট্যাঙ্ক মাঝে মাঝে ষে অকেজো হবে এ আর বলার কি আছে? তাছাড়া 
যন্ত্র তো বিগড়োতেই পারে | তাই সি, এম, ডি, এ মাটির নীচে আরও ছুটো বিশাল বিশাল জলাধার 
তৈরী করছে । একটা হচ্ছে অকল্যাণ্ড স্কৌয়ারে (৬* লক্ষ গযালন) আর একটা স,বোধ মল্লিক স্বোয়ারে 
(৬০ লক্ষ গ্যালন)। এ ছুটো শীগগীরই চালু হবে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিশুদ্ধ জল টালা ট্যাঙ্ক ছাড়াও আরও ছুটে ভূগর্ভস্থ জলাধারে জমা হতে 
পারবে এবং জলের সাপ্লাই মোটামুটি ভাবে চালু থাকবে । আর ২।১ বছরের মধ্যেই গার্ডেনরীচ আর 
হাওড়ায় জল প্রকল্পগুলি চালু হলে অবস্থাটা আরও অনেক ভাল হবে। অকল্যাণ স্কয়ারে যে জলাধারটা 
হয়েছে তার ওপরে একট! ছোটদের জন্য পার্ক করা হয়েছে । এই পার্কে আর সুমন্ত পার্কের মতই 
থাকছে গাছপালা, খেলাধূলোর দরঞ্জাম, স,ইমিংপুল। কিন্তু তার চেয়েও বড় আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার 
গল্প-বলা ছবিগুলো । আবোল-তাবোল আর কথামালার গল্প এগুলো । লা-মার্টিনিয়ার স্কুলের ঠিক 
পিছনেই এই পার্কটা তৈরী হচ্ছে । তোমর! কিন্তু দেখতে এস । কেননা তোমাদের জন্থই তো এটা 
তৈরী করা হচ্ছে। 

(সি, এম, ডি, এ জনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ অকল্যাণ প্রেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত) 
৪২ 


রা, ৪777 হক্পেটি 
রর 110 //র় 


ছবি একেছে সর? ঘোষ (বয়স ৭) 


৪৩ 


আমার মা এখন হাসপাতালে । বাবা 
আঁফসে। আম কলকাতা থেকে অনেক 
দূরে থাকি। সামনে আমার পরাক্ষা। 
কিন্তু, পড়তে বসলে আমার মন পড়ে থাকে 
বাবা ও মায়ের দিকে। পড়তে ভাল লাগে 
না। 

অনেক সময় আমি কাঁদতে-কশদতে 
ঘুময়ে পাঁড়। ভাবি, কবে যে রাববার 
আসবে ! রাবিবারে বাবা এসে অনেক গল্প 
বলবে আমাকে। 
রাজশবেন্দ্রনাথ দাশ (বয়স ৮) 


ছার এএকেছে অশ্রকশা দাস বেয়স ৯০) 


লাগ্গছল। সমূদ্রে মস্ত বড়-বড় ঢেউ উঠ্াছল 
একটার পর একটা । 

রোজ ভোরবেলা ঝিনুক কুড়োতাম। অনেক 
লাল কশকড়া দেখেছি। পায়ের আওয়াজ 
পেলেই ককড়াগুলো বালির গর্তের মধ্যে ঢুকে 
যেত। প্রাতাঁদন সমুদ্রে চান করতাম। আসার 
সময় খুব খারাপ লাগাঁছল। 
প্রদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৮) 


[িক্পীমাত্রেই খেয়াল।  পাঁচটা-দশটা 
সাধারণ মানুষের মতো একান্ত নিয়মানর্ভর 
নন 'তাঁন। প্রকাতিও এক মস্ত বড় শিল্পী । 
1তানি নানা রঙের ছাব আঁকেন আকাশে, মাঠে, 
পাহাড়ে, জঙ্গলে, সাগরে, খালোবলে। এই 
প্রেরণা পায়। মানুষের খেয়ালের মতো 
প্রকতরও খেয়াল আছে। সবসময় সেই 
খেয়ালের অর্থ আমরা বুঝ না_যেমন বাঁঝ 
নাকেন এভারেস্ট [গাঁরশৃঙ্গ উনান্রশ হাজার 
ফুটেরও বেশি উষ্চু হল; কিংবা প্রশান্ত ও 
অতলান্তিক মহাসাগর কেন কোথাও কোথাও 


আড়াল করে রেখোঁছল। বাইরে থেকে কারো 
জানার উপায় ছিল না গৃহার ভিতরে ক 
আছে! কারো বুঝবার উপায় ছল না কী এক 
অপরূপ নির্বাক পাতালপুরীর স্বান্ট চলে- 
ছিল যূগ যৃগ ধরে একান্তে নিভৃতে । ৃ 
লুরে ক্যাভার্ন য্স্তরাষ্ট্রেরে রাজধানী 
ওয়াশিংটন থেকে মাত্র নব্বুই মাইল দুরে 
সেনানডোহা পাহাড়ের মনোরম উপত্যকায় 
অবাস্থত। দুজন ভূতত্বীবদ িছন ভূতাত্ক 
ীনদর্শনের বাসনায় এখানে একটি গূহার 
অবাস্থাতর কথা অনুমান করোছলেন। 
হলেন আপ্ড্র; কেম্বেল ও বার্টন স্ট্রোবনস। 
তাঁদের মনে হয়েছিল, বেশ বড় রকমের একরাশ 
বায় বোধহয় শীতল হয়ে গুহায় আটক পড়ে 
আছে। এই 'ি*বাসে একাঁট ছোট মুখ খনন 
করে কেম্বেল সাহেবকে কোমরে দাঁড় বেধে 
গুহায় নামিয়ে দেওয়া হল। তান নামছেন 
তো নামছেনই; শেষটায় তাঁর তল মিলল 
অর্থাৎ মাটিতে পা ঠেকল। মদ মোমের 


৪৫. 


লিয়ানালিন ল্রণত ভুত প্রন, 
পরিক্ষা ক্লে আন জাকিঘ়োে পড়া নোপ্র ভ্রুলেছ 


ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো৷ অনেক রকম অদ্ধিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া 


উপদেশ 'দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের শুধু ক্রিয়ারাসিলই [তিনভাবে কাজ করে। 
উপদেশের জন্যে শুনুন পাঁথবীর লক্ষ লক্ষ 


কিশোর কিশোরারা। করিয়ারাসিলের উপকারাঁত। চা 1 
সম্বন্ধে ি বলেন। ক্রিয়ারাসিল...নিরাপদ আর ” ] 
সুবিধেজনক ওষৃধ_ যার [বিশেষদ্বই হ'ল 


১। অ্রণর মুখ খুলে ২ত্রণপরিষ্ার ক'রে ও ব্রণ গুকিয়ে দেয়. 
আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা । 
ঞঠব, রা জিরাি দেয়-_ক্রিয়ারাসিলের দের-_ত্রণর মঞ়ল! বার অতিরিক তেলাভাবৰ 


বিশেষ ফরমূলেশন. ক'রে দিতে সাহায্য. শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার 
পারক্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ত্রপর মুখ খুলতে . ক'রে, ফলে ক্ষতিকর- 


1 করতে সাহাযা করে। 

ওপর 1নর্ভর করছে। সাহাযা করে। ভাবে টিপে বার 
কিক নিন করতে হয় লা। 
« প্রতদিন সকালে আর সন্ধোয় ক্রিয়ারাসিল বাবহার করুন। 

* ক্লিয়ারাসিল সার৷ মুখে লাগান । গর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান । 

বণ পরিজ্ঞার হয়ে গেটে 1সল বাবহার করতে থাকুন কারণ 
রয়াধাসিজ আতরঞ্ক তে নিয়ে বণ রোধ করে। সু 
মুখখানিতে ফুটে উঠলে ক্লা্ধ লাবগা, 
4৬২ টা জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন! 

9811 2115 ৭ বি বিশ্বের "১"তম্ত মরণ এজ 


হয়ে গেলেন। এ কী আশ্চর্যের বস্তু সব 
০৭ 


চন্দ্রাতপ থেকে . ফোঁটা-ফোঁটা 
চুনাজল (081901799 ০01 11006) 


থাকল। এইভাবে গৃহার নাচ থেকে সেই জল- 


কত কী! 


15), ডায়ানার স্নানাগার, শহভেচ্ছা ক্‌প, 

নৃত্যাঞ্গন (9811 ০০7), ইত্যাদি। আকাতির 

সঙ্গে সামজস্য রেখে নামগুলো অবশ্য সবই 
দেওয়া। 

প্রকাতির এই নীরব শিল্প বছরে পাঁচ-হয় 


লক্ষ দর্শককে মুদ্ধ করে। মুদ্ধ হওয়ারই কথা। 
কাঁরগার 


জ্যভাবত প্রশ্ন জাগে £ মানবহস্তের 
নি ছাড়া কী করে এত-সব মনো- 
চৃদ্ধকর সৃষ্টি চুনাপাথরকে অবলছ্বন করে গড়ে 
উঠল? ওখানে শুভেচ্ছা কূপ বা উইশিং ওয়েল 
বলে ছোট বছরে লক্ষ-লক্ষ মূদ্রা 
পড়ে ধর্মীবশ্বাসী দর্শকের কাছ থেকে, তাঁদের 
কোনো মনোবাষ্থাপ্রণের জন্য। ভান্ত-বশ্বাসের 
এমন নাঁজর শুধু ভারতে কেন, অন্যযও রয়েছে 
দেখা যায়। 

প্রক্কাীত.ষে শুধু নীরব শিজ্পশ নন, অর্থাৎ 
যথাসময়ে সরবও হতে পারেন তার দদ্টান্ত 
পাওয়া যায় লুরে ক্যাভার্নে। লেলাণ্ড 'স্প্রিনকল 
নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ-বৈজ্ঞানকের মনে হল 
যে, এসব ঝৃলে-থাকা 'বাভত্ব ধরনের স্টেলাক- 


বেরোবে। 
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এমন এক-একটা কান্ড করে বসেন যার কারণ 
খদুজলে কোনও কৃজ-কিনারা। পাওয়া যাবে 
না। অথচ এই সব অল্ছুত কান্ড-কারখানার 
সমালোচনা বড়-জোর দু*চার দিন হয়। তার 
পর সব খাঁতম্নে যায়। 

ঠিক এমনটি হয়োছিল “করি'-র ক্ষেত্রে । 
ণঁকরি? বলতে ভারতের এক নম্বর - 


ছিল না। অথচ ভারতের ও 
নির্ভরযোগ্য উইকেটরক্ষক হিরমানি, বান 
সে-পর্যল্ত ২৯টি টেস্টে ৯৬৬ রান করে- 

ও $&৬& জনকে করেছিলেন, 


যোগ্য মনে করা হ'ল না। 

বারো রর রাহে 
ধিরে আসার পরই প্রথমে 
তার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ছল 
করে বারোট খেলা হয়, তার প্রতোকটিতেই 
ফিরমানিকে খেলাঘা। হল। একদা যাঁকে বিদায় 
দেওয়া হয়োছল, তাঁকে 'ফিরিয়ে নিতে হল। 
এবং িরমানিও প্রাণপণ খেলে দেখিয়ে 


অবশ্য এই বন্তবোর সঙ্গে হয়তো সকলে 


একমত হুতে পারবেন না। কারপ্র আলান ন্ট : 


ইংলাম্ড দলের বাইরে থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার 
ডান মার্শ পাকিস্তানের ওয়াসিম বার ও 
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডোরক মারে এখনও 
খেলছেন। এবং বেশ ভালই খেলছেন। 


রান 


ছাড়া ভাল উইকেটকপারের একটা বাড়াতি 
গুণ হল, রানের দিক 'দয়ে দলকে সাহায্য 
করা। সোজা কথায়, ভাল' ব্যাট করা। গত 
তিন দশকে গডক্রে ইভাল্স, 


অন্যান্য বর্তমান 
মেনে নিতে সকলে রাজি না-ও হতে পারেন। 

অবশ্য এ-কথা ঠিক, উইকেটকীপিংয়ে 
কিরমানির দক্ষতআ এখন মধ্য-গগনে। সম্প্রাত 
চমৎকার ফর্মে আছেন তান। আবিশ্বাস্য 


কিরমানি এখন কণাটিকের খেলোয়াড় 


তাঁর প্রথম 'বিদেশ-যাতা। পরে তান ইংল্যান্ড, 
অস্মোলয়া, নিউজিল্যান্ড; ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও 
পাকিস্তান সফর করেছেন। ১১৭৫, সালের 
২৪ জান সবে নিউজিল্যান্ডের 


বিরুদ্ধে শু খেলেন। 


জয়ল্তী টেস্ট পর্ধত কিমান 
৪২টি টেস্ট খেলে ১০০ জনকে প্যাভাঁলয়নে 
'ফারয়ে দিয়েছেন_ এ 


র মধ্যে ৭৭ জন কট 

ও ২৩ জন স্ট্পড। আর রান করেছেন 
১,৪৩৯ গেড় ২৭. ৬৭)। তাঁর সবোঁচ্চ 
১০১ নঠ আউট-কম হিউজের 


'বিরুদ্ধে বাঞ্গালোর টেস্টে। 
এখন বসবাস করেন। 
ওখানকার স্টেট ব্যাঙ্কে চাকার করেন। 


বধামের টেট 


আল্লা দ্াম্ণ৩ওওুও 

ক্রিকেট দলের খেলা। কিন্তু মাঝে-মাঝে 
এক-একজন খেলোয়াড় অন্য সকলের 

ছলান করে দেন। এবারের 'জাবালি 

টেস্টকে নিঃসন্দেহে বথামের টেস্ট বলে 
চাহত করা চলে। কাগজে-কলমে ইংল্যান্ড 
দশ উইকেটে ম্যাচ জিতলেও ভারতীয় 'ক্রিকেট 
দল কিন্তু হেরে গেছে বথথামের একক 
কৃতিত্বের কাছে। 

আঁধনায়ক বিশ্বনাথ টসে জিতে বন 
করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মান্ন একটি উইকেট 
হারিয়ে ভারতের রান-সংখ্যা খন নব্বই 
পোরয়ে গেছে, তখন অনেকেই বলাবাল 
করছিলেন যে, ভারত বড় রানের ইনিংস গড়তে 
চলেছে। কিন্তু মধ্যাহুভোজের বিরাঁতর ঠিক 
পরেই বথামের সংহারমৃর্ত দেখা গেল। 

বথামের বলের গাঁত মারাত্মক নয়। 'কিদ্তু 
বলকে দুই 'দিকেই সুইং করাতে পারেন এবং 
সুইংয়ের ওপর রয়েছে তশর নিয়ল্ণ। বথামের 
যে বলগুগিল উইকেটে আছাড় খেয়ে ছিটকে 
ভিতরে ঢোকে, সেগুলি ভয়ংকর । 

ওয়াংখাড়ে স্টোডয়ামের উইকেটে যথেম্ট 
ঘাস ছিল এবং উইকেটে পড়ে বলও বেশ 
লাফাচ্ছিল। অফ-স্টাম্পের বাইরের বলগুির 
প্রীত ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতার কথা 
সমারসেটের অল-রাউন্ডার জানতেন। 'নখদত 
নিশানা রেখে ব্দ্ধি খাটিয়ে অফ-্টা্প 
আক্লমণ করে গেলেন 'তাঁন। বাকি কাজটা 
ভারতাঁয় ব্যাটসম্যানরাই সারলেন। নব্বই রানে 
এক উইকেট থেকে মানত তিন ঘন্টয়ে ভারতের 
রান গিয়ে দশড়াল ১৯৭ রানে আট উইকেট 
-বথামের সংগ্রহে গাভাসকার, 
পাতিল, কাঁপলদেব এবং বশপালের উইকেট । 
ভারত যে শেষ পর্যন্ত ২৪২ রানের ইনিংস 
গড়তে পেরেছে তার অনেকখাঁন কৃতিত্ব 
টেল-এল্ডারদের (বিশেষ করে কিরমানির) 
প্রাপ্য। গাভাসকার, বেঞ্গসরকার এবং পাতিল 
ছু রান করেছেন। কিন্তু বড় ইাদংস 
গড়ায় জন্যে নিজেদের মোটাম্টি গনুঁছয়ে 
নেওয়ার পরে কিছুটা আঁবরেচকের মতো 
ব্যাট চালিয়ে ও'রা আউট হয়ে যান। 
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ইংল্যাপ্ডের ব্যাটিংয়ের সৃচনাও মোটেই ভাল 
হয়নি। মাত ৫৮ রানে গু, লারকিনস, বয়কট, 
ব্রিয়ারাল এবং গাওয়ার 
যাওয়ার পরে পারিতাতার ভূমিকায় দেখা গেল 


বথামকে। তশর ডিফেন্স জমাট, মারের বল 


বেছে নিয়ে খেললেন । টেলরকে সঙ্গে নিয়ে 
এবং কিছু চোস্ত মার দোঁখিয়ে ইংল্যান্ডকে 
বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন বথাম। ও"র 
ব্যন্তগত সংগ্রহে এল ১১৪ এবং একাঁট 
অনবদ্য রেকর্ড। 'তনবার একই টেস্টে এক 
ইনিংসে পশচাঁট উইকেট এবং শতরান আর 
কোনো ক্রিকেটার পানান। 

উইকেট পেয়ে বাম যেন আরও ভাল 
বস করতে লাগলেন। দ্বিতীয় ইমিংসে তশকে 
দেখা গেল রুদ্র মূর্তিতে। মানত ৪৮ রানে 
সাত উইকেট এবং সমগ্র ম্যাচে ১০৬ রানে 
১৩টি উইকেট দখলের অস্যধারণ নজ্দির 
দেখালেন তিনি। জন লিভার (৪৬ রানে সাত 
উইকেট, দিল্লি টেস্ট, ১৯৭৬-৭৭) এবং 
ছেডলি ভোরটি (৪৯ রানে সাত উইকেট, 
মাদ্রাজ টেস্ট, ডোর 
ইংরেজ ভারতের এক ইনিংসে এত 
ভাল বল করেনান। 

বথাম এই টেস্টে প্রয়োজনীয় সাহায্য 
পেয়েছেন জন লিভার এবং বব টেলরের কাছ 
থেকে। লিভার প্রথম ইনিংসে একটি এবং 
দ্বিতীয় ইনিংসে তিনাটি উইকেট পেয়েছেন। 
ভাগ্য সহায় হলে আরও বেশি উইকেট 
পেতেন। টেলর প্রথম ইনিংসে সাতটি ক্যাচ 


ভারতীয়দের মধ্যে ভাল বল করেছেন 
ঘাউীড় এবং কাঁপলদেব। দ্বিতীয় হীনংসে 
কপিল ভাল বয়টও করেছেন, 'কল্তু ওর 
দূভা্গ্য সঙ্গীর অভাবে বোশ রান করতে 
পারলেন না। 


অনেককেই সন্তুষ্ট করতে পারেমি। অক্ভুত 
লেগেছে চেতন চৌহানের বাদ পড়া। 
চৌহান গত ২১৯টি টেস্টে গাভ।সকারকে 


নিজে খুব বড় রানের ইনিংস 
পারেননি, কিন্তু দলের বিপদে শন্ত 


ফিরে 'বাঁনকে। 


হাতে লাগাম ধরেছেন। তপর জায়গায় 
ওপেনার খেলানো হয়েছে রজার 
সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর 


থাকলে এর পিছনে হয়তো যান্তি খুজে 


পাওয়া যেত। বিনি ভারতায় দলে একজন 
অপাঁরহার্য খেলোয়াড়। তবে তশর প্রয়োজন 
তৃতীয় সিমার এবং মিডল-অঁর ব্যাটসম্যান 
হিসেবে, ওপেনার নয়। উইকেটে ষথেম্ট ঘাস 
আছে-এ-কথা বিবেচনা করে শিবলাল 
যাদবের জায়গায় চেতন চৌহান দলে থাকলে 
হয়তো ভাল হত। 

অধিনায়ক হিসেবে ি*্বনথের বদলে 
গাভাসকারকে মানাত ভাল। িশ্বনাথকে ছোট 
করতে চাই না, কিন্তু তিনি এমন একজন 
ক্রিকেটার যিনি নিজের মেজাজে খেলতে ভাল- 


বেশ ভাল্‌-_-১২ট টেস্টের 1 
হারেনান। তশর আঁধনায়কত্বে ভারতীয় দলের 
মনোব বেড়েছে এবং দলটিও বেশ শান্তশালী 
হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবেন না বলে 
গাভাসকার আঁধনায়কের পদ থেকে ইস্তফা 
দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট হান্ডিজ সফর বাতিল 
হওয়ার পরে আমি যতদ্‌র জান, গাভাসকার 
অধিনায়কত্ব ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। 
তবে জ্বাবাল টেস্টে বিশ্বনাথ খেলোয়াড়- 
সুভ মনোভাবের এক উজ্জল দৃজ্টান্ত রেখে 
গেলেন। আম্পায়ার হনূমন্ত রাও. বব 
টেলরকে কট বিহাইন্ড আউট ঘোষণা করলে 
অধিনায়ক 'বি*বনাথ আম্পায়ারকে বলেন যে, 
উন আউটের আবেদন প্রতাহার করে নিচ্ছেন। 
কারণ, ও*র মতে বল টেলরের ব্যাট স্পর্শ 
করোনি। হন্ুমন্ত রাও তর গসদ্ধান্ত বদল 
করলেন। নিঃসন্দেহে একটি মধুর দুছ্টান্ত 
যা আজকের ক্রিকেটে সচরাচর দেখা যায় না। 


1 


৫০ 


টেবিল টেনিসে 
জাতীয় খেভাব 


বেণ্গোপাল চন্দ্রশেখর ও"র অনেক 'দিনের 
সাধ পূরণ করতে পারলেন। . ফাইনালে 
মনাঁজদ দুয়া এবার কিন্তু তণর প্রাতদ্বন্ী 
ছিলেন না। ছিলেন উত্তর- 
প্রদেশের এক দারুণ খেলোয়াড় । নাম, সঞ্জয় 
কাঠুরিয়া। তশরও বয়স খ্দব অজ্প। 


সন্দর 'স্পন সাভভসি করতে পারেন 
সঞ্জয়। শুধু তাই নয়, রক্ষণাত্খক খেলাতেও 


ছিলেন। 
প্রথম গেমের গোড়ার ঈদকে সঞ্জয় বেশ 


ভাল খেলছিলেন। কিন্তু শেষের 'দকে চন্দ্র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন 


গেখর তশকে আর দশড়াতেই দেনান। 
সঞ্জয়কে ২১--১৫ পয়েন্টে হারিয়ে চন্দ্র- 
শেখর প্রথম গেম পান। "দ্বিতীয় গেমে সঞ্জয় 


গেমে ইন্দুর শল্ত-শন্ত কয়েকটা মার দর্শনীয়- 
ভাবে শৈলজা ফেরত দেন। ইন্দুর ভুলেই 
শৈলজা গেম জিতে বান। 

ম্যাচের 'অবস্থা দশড়ায় ২২ ও 


পর্যন্ত ২১--১৮ পয়েন্টে শৈলজাকে হারিয়ে 

ইন্দ্‌পুরশ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। এই নিয়ে 

পুরী [তিনবার জাতীয় খেতাব পেলেন। 

এর আগে ১১৭২ ও ১৯১৭৫ সালে ইন্দু 
হয়োছলেন। 


৫৩ 


বাংলার মেয়েবাই 
গা ্্রস্প্ল 


শীতের সকাল। 'মাম্ট রোদ। হুল 
ইনাঁস্টটিউট অব টেকনোলাঁজর সবুজ লনে 
ওরা মানে মোমনা চট্টোপাধ্যায়, আভা মুখো- 
পাধ্যায়, যোগমায়া কোলে, মীনাক্ষী রায়, 
কাকলী বিশ্বাস, উষা পাল। আরও 'ছিল। 
নাত 
নিয়োগ, রক্জা মুখাজি, নূপ্র চৌধুরী ও 
[মিলা চট্রোপাধ্যায়। মোমনা ক্যাপ্টেন। তাই 
পাঁরচয় দিয়ে ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 
“ফাইনালে কী হবে?” 

আনন্দমেলা থেকে আসাছ শুনে ওরা 
নকলেই খুব খুশি হল। তাড়াতাড়ি খাওয়া 

সেরে নিতে নিতেই জবাব 'দিতে শুরু করল। 
লি প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল, “ীঁজতব। 
ভিততেই হবে। বাংলার বাইরে পারলাম, আর 
এখানে পারব না ?” 

হাপ, চুচুড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ 
জাতীয় জননিয়ার ভলবল প্রাতিযোগিতার 
রান পস্রাতে রি 
ক্যাম্পে 


মেয়েদের-: ছিল বিকেলে । সকলেই জানেন, 
বাংলার মেয়েরা রাজোর সম্মান অক্ষম রেখে- 
গল । ফাইনালে বিপক্ষ কেরল পরাঁজত হয় 
১৫-৩, ১৫-১ ও ১৫-১১ পয়েশ্টে। ছ'বার 
প্রাতযোগিতার মধ্যে ১১৭৮ সাল ছাড়া 
বাংলা সববার 'জিতেছে। ১৯৭৮-এর 
চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব। 

বাংলর মেয়েরা জতেছে যোগ্য দল 


দার্ণ খেলছে। বিশেষ করে মীনাক্ষ। লম্বায় 
কম হলে কাঁ হবে, মীনাক্ষণ ঠান্ডা মাথায় 
'িভূর্ল সোটং করে আভা-মোমনাদের মারাত্মক 
স্পাইকিংয়ের ক্ষেত প্রস্তুত করেছে। সবচেয়ে 
বড় কথা, দলগত সংহাতি ও 

বোঝাপড়া ওদের মধ্যে যথেষ্ট ছল। কেরলের 
মেয়েরাও খারাপ খেলোন। বিশেষত 
অধিনায়ক সুজাতা সেবাস্টিয়ান, বীণা চাকো, 
টোঁসয়াম্মা সেবাস্টিয়ান অর টৌস জোসেফ। 
কিন্তু বাংলার আঁভজ্ঞতার কাছে ওরা হার 


পর দু বারের বিজয়ী রাজস্থানের বিরুদ্ধে 
প্রথম গেমটাই ওরা “নলে' খেয়ে গেল। তার 
পর আর কাঁলড়াষায়ঃ তবুও তো ওর 


ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেমে যথাক্রমে ১১ ও ৯১০ 


পয়েন্ট করোছিল। দ্বিতীয় গেমে ৯৩-১৯ |. 
অবস্থায় গেমটা বহুক্ষণ আটকে ছিল। কন্তু 
শেষ রক্ষা করতে পারোন হারয়ানা। পারোন 
কারণ আঁধনায়ক দীর্ঘদেহী ওমপ্রকাশ এবং 
মেহের "সিং ছাড়া কৃত খেলোয়াড় দলে তেমন 
কেউ ছিল না। কিন্তু রাজস্থানের সকলেই, 
বিশেষত গোপাল রাম, মহম্মদ কালাম আর. 
অধিনায়ক হাগামি লাল খুবই উচ্চু মানের 
খেলোয়াড় । এবং সবচেয়ে বড় কথা, আধুনিক 
ভাঁলবলেরপ্রথা-প্রকরণ রাজস্থানের আয়ন্তে। 
অই হ্যাটান্রক করতে ওদের অসৃবিধা হয়নি । 


টেনে নিয়ে গিয়োছল। দাগ্য, বাংলাকে 
তৃতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল? 
আঁভযোগ, “অনধিক ১৮ প্রাতযোগিতায় |: 
এমন বহু ছেলেমেয়ে খেলেছে যাদের বয়স 
শি ৮8 মিষি স্পোর্টস 
হওয়া দরকার। শেষ হবে 
না। তবে অসাতত একটা জানিস অনুভব বিরাট উৎসাহ-উদ্দপনার মধ্যে ক্যাডবোর 
করলাম-_ভাঁলবলের জনীপ্রয়তা স্টোডরামে- 
চোখে না দেখলে বোঝা যায় না! রি রে 
রত কর হছে দে 
এবারের জাতাঁয় জুনিয়র ভাঁলবলে। অংশ | শ্রী বিদ্যানকেতনের জয়জয়কার । এ দ্কুলের 
ধনয়োছল ছেলেদের ১৭টি ও মেয়েদের ১৬ ছেলেরা, মেয়েরা দ:দদলই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে-_- 
দল। “লীগ-কাম নক-আউট, প্রথায় প্রাতি- | বথারুমে ৫৪ পয়েশ্ট ও ০৩ পয়েপ্ট পেরে। 
যোগিতাট পারচালত হয়েছে। শাবাশ ! আর এরা বাভল্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন 
টি হয়েছে ঃ প্রীসলা ডন ছপলে (সেন্ট টমাস ডে 
স্কুল) ও নিমাই কুণ্ডু প্রোল্ত পল্লশ হাই) ও 
 ব্সানয়ারে, কল্যাণী বাঁণক বোসদেবপ্র পল্পশ 
হিতসাধন গালস হাই স্কুল) ও শ্যামল ম.খার্জ 


হায়ার সেকেন্ডভাঁর স্কুল) জর্খনয়ার বিভাগে । সব 
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স্কুলের ছাতছারণদের জনো কযডবোরির এই 


এবারেরটি ছিল সস্তম। কলকাতা, 'দাল্ল, ব্েম্বাই 
ও মাদ্রাজ এই চারটি কেন্দ্রে আলাদাভাবে স্পোর্টস 
| হওয়ার পর প্রত্যেক কেন্দের বিজয়ীরা 
! দিল্লিতে আন্তঃনগরশ ফাইনাঙ্গে প্রাতদ্বা্ঘিতা 
হুণরয়ানার ওমপ্রকাশ করে। 

৫৫ 


১৮ ছ। ভাষার খেলা দরে 


ভোরবেলাকার রঙ 


জুহি 

আধুনিক কাঁবদের ষে কেউ পছন্দ করে 
না, তার একটা য্বাস্ত আছে৷। __গম্ভশরভাবে 
ঘোষণা করল নন্তু। 

একটা কেন, অনেক যান্তি থাকাই সম্ভব। 
কিন্তু তোর যুক্তিটা কী? 

তুমি বলছ, মেলানোটাকে মন দিয়ে 
বুঝতে হবে, শধ; চোখ 1দয়ে নয়, শুধু 
কান দিয়ে নয়। 

কেন, অনেক সময়েই তো চোখ-কান 
দিয়ে বোঝা যায়। তবে সেট;কুই ষথেস্ট নয়, 
তা ঠিক। 

কিন্তু অনেক সময়ে ষে মন দিয়েও থই 
পাওয়া ষায় না। বন্ড উলটোপালটা কথা 
॥ 


কী-রকম? 
এই যেমন, জীবনানন্দ লিখেছেন ভোরের 
বর্ণনা। উদ্ভট। ভোরের স্মন্দর বর্ণনা কি 


আঁমও একটা গান জানি কাকু। “আলোর 
অমল কমলখান কে ফুটালে। এখানে পচ্মের 
মতো হয়ে গেল ভোর। 

আমি একটা বলব শুনাঁব? রাত কেটে 
ভোর হয়ে আসছে৷ আস্তে আস্তে । কী-রকম 2 
“ড়া 'লকারে দুধ পড়বার মতো করে রাত 
ফরসা হাল ।” কী, দেখতে পাঁচ্ছস ছবিটা 2 


একটু চুপ করে থেকে ট্ম্পি বলল £ 
পুরো ফরসা হবার একট্‌ আগের কথা, নাঃ 
বেশ ভাল। কিন্তু এ নিশ্চয় রবশন্দরনাথের 
নয়। 

কী করে বৃঝাঁল? 

এ যে বন্ড খাওয়া-দাওয়ার কথা! 

ঠিকই ধরেছিস। এ হল সূভাষ মুখো- 
পাধ্যায়ের লেখা । 

একেবারে চায়ের লিকার? ইনি নিশ্চয় 
চা খেতে খুব ভালবাসেন ? 

তা তো জানি না, তবে এ লাইনটার ঠিক 
আগে চা খাবার একটা কথাই 'ছিল বটে। 
এইভাবেই তো তৈরি হয় মিল, এক ভাবনা 
থেকে সহজ আরেক ভাবনায় যায় 
মনটা । মিলে যায় একটার সঙ্গে আরেকটা। 
িল্তু নল্তুর সেই উদ্ভট লাইনটা তো শোনাই 
হল না! 

সে আর বোলো না। জীবনানন্দ 
লিখেছেন, ভোরের বেলা পৃথিবী আলোয় 
ভরে গিয়েছে! কশ-রকম আলো? না, 'কচি 
লেবৃপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়” । এ 
কখনো হয়? সবুজ আলো? 

সবুজ আলো কেন হবে নারে দাদা? 
ভোরের রঙটা যে সব্জ হয় না, সেই কথা 
বলো। 

'সেইটেই তো বলছি। এ তো আর রেলের 
সবুজ বাঁত দেখানো নয়। শ্বেতকরকীর রঙে 
ভোর হচ্ছে, পদ্মের রঙে ভোর হচ্ছে, এটা তো 
বুঝতে পাঁর। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো 
এগিয়ে আসছে, এই ছবিটার জন্য কড়া 


হা সহজে ইংরেজি ঢু 


চামেজির লেখা 


লনা 

চামোল খুব মন দিয়ে কাঁ যেন 'লিখছে। 
হ্যা, আমন্লা ওর ঘাড়ের ওপর উক 
মেরে দেখি কী 'লিখছে। প্রথমেই বড় বড় 
অক্ষরে চিখেছে £ 

047 

কাট করলেই কি আর আরাবল্লশ তাড়াতাঁড় 
ফিরে আসবে ? তার চেয়ে লেখো না, আরা- 
বঙ্পীর কথা? নেহাত যদি ও ফিরে না আসে, 
তোমার বজ্ধূরা তোমার লেখা পড়ে ওর কথা 
জানতে পারবে। ওর কথা মনে রাখবে। 
এমনি করেই তো যে চলে বায় তার ল্মাতি 
অক্ষয় হয়ে থাকে ।” তাই চামোল লিখছে ঃ 


087 
71089 709৮ [76] 1791776 99 
4১8 091)1, 

এ পযন্ত লিখে মিলির মনে হল, “এ 
আবার কী? আরা কি একেবারেই চলে গেছে 
নাক ?.আর আসবে না? নিশ্চয় আসবে। 
কোথাও বেড়াতে গেছে, যেই আমার জনো 
মন কেমন করবে, আবার চলে আসবে ।” 

কেটে 'দিয্নে সে আবার লিখতে আরম্ভ 
করল ঃ 

17959 8. 09767 08006 19 497 
109111. 9106 1989 951) 2100 10110, 9106 
01955 ৮10 016. 1 09006 1091 00 1090 
৮7101) 1709, 9108 0801065 10109. 9176 
[06/15/1797 91919 10017875804 
0০5 91) 91)919 119075, 916 158 
20106 ০821৮ 

বাবা দেখে বললেন, “লেখাতে কোন 
ভুল নেই, কিন্তু এ কি তোমার বন্ধুদের 
পড়তে ভাল লাগবে? এমন ভাবে লিখতে 
হয় যাতে প্রথম বাক্যটা পড়েই আরো পড়তে 
ইচ্ছে করে। ধরো, তুমি যাঁদ এইভান্ব শুরু 
করতে ঃ 

50079 0501019 10:59] 0089 01 
£০10991) ০07 10000267999, 98 105 
[06 19 2081. 

তারপর, ধরো তার নামের কথা। কা 
করে নাম হল আরাবল্লী ? যাঁদ লেখ, পড়তে 


ভাল লাগতে পারে ঃ 

[091] 10617 4191091]1 09091159911 
(৮0759 00 2৮ 081 10096 10151 20097 
৮18 1180. 1200760 [020 17918550220, 
৮910 081 01561900200 0005 
110110959. 4১780211109 09080776০01 
৪. 18070008 100110917 007 791550)210, 

এইরকম ভাবে 'মালর বাবা বলে গেলেন 
কী করে সে লেখাটাকে এমন করতে পারে 
যাতে যে পড়বে তার নেহাত শুকনো, নীরস 
মনে না হয়। 

[1799 9. ৫81. 

এই ব্াকাটাতে যাঁদ একাঁটি মাত শব্দ 
জূড়ে দিই সঙ্গে সঙ্গে এর মনোযোগ 
আকর্ষণ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায় £ 

1088 5৪. 01800 0৪. 


ছবিটা আরও জবলজহলে হয়ে ওঠে যাঁদ 


ঃ 

]:1985258. 101800. ০৪ ৮৮10) 6993 
07036 91017) 21) 006 081 

অবশ্য আরাবল্পী কালো নয়, ধবধবে 
সাদা। কাজেই চামোল লিখতে পারত £ 

[17859 2. 08৮, 11109 89 9700, 
দ1)0 21585 1069109 1)915816 ৮015 
01620. 

কী করে পারম্কার রাখে সে নিজেকে ? 

9102 11009 176196]1 211 ০0৮61, 9179 
11015 2785 0901 0617 510515 
90176 086 0100567 70010. 500)6- 
(0095 895, 110010100৮7 41810811175 
*2.91)178 197591, 

এবারে তোমরা নীচের বাক্যগলোর 
বদলে এমন এক-একটি বাক্য লেখো যা 


ধ। 
৪) 5156 01959 108 109. 
0) 9108 19 2.10106 0৪8৮ 
০) 9006 09001)65 70198. 


৫৭ 


পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংকাঁলত এই 
বইটির নাম “মাধুরীলতার গল্প।” এই 


কনা রা অনারনা চার চি: কোথাও 

আড়্টতা বা ক্রিষ্টতা নেই।, 
প্লথেছেন, “মানবতার গুণে এগ্যাল 
অতুলনীয় । ষে পড়বে সে-ই তার আস্বাদ 
পাবে।” | 


আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইডেট লিমিটেড 
8৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ 
ফোন ৩৪ ৪৩৬২ 


হে নদনদী দারা 


এ্রত্না্ 


কলেরেডো নার উৎস মার্কন 
যুন্তরান্ট্রের পশ্চিম দিকের রাঁক পর্বত। প্রচুর 
বরফগালা জলে এই নদ পে হয়। গতিপথ 


বলে 


একটি শহ্ক অঞ্চলের মধ্য 'দয়ে প্রবাহিত। 
জলের সাহায্যে নানারকম - 
কজ্পনা করে এই অণ্টলের অনেক উন্বাত 
করা হয়েছে। সেইজন্যে এই নদণকে দাক্ষণ- 
পশ্চিমের জীবনরেখাও বলা হয়। 
প্রায় এক হাজার মাইলেরও বেশি 
গাঁতপথে এই নদী পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গভীর 
খাত সৃষ্ট করে বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম 'দক 
থেকে এবং পূর্ব দিক থেকে অনেক উপনদশী 
এসে মিশেছে। নদীটি রাজ্যের 
উত্তর অংশে যে গম্ভীর খাত. কেটেছে সোটই 
গ্র্যা্ড্‌ ক্যানিয়ন নামে বিখ্যাত । 
ক্যালিফোর্নয়া রাজ্যের পশ্চিম দিকে 
কণোরেডো নদীর দাক্ষণ অংশে আছে 
সালটন্‌ বৌসন-একটা বড় মর্ভূমি। আগে 
ক্যাঁলফোনি়া উপসাগর উত্তর আমোরকার 
মধ্যে আরও দ.র পর্য্ত 'বদ্তৃত ছিল-_ 
পাহাড় থেকে নদঈবাহত কা এখন 
কটা 'বিরাট প্রাক্কীতিক বধের সৃষ্টি করেছে। 
এই বশধ কলোরেডো নদশর জলাধারকে 
দূভগে ভাগ করছে। নদীর নীচের অংশের 
জলধারা _একটা গর্ভীর খাত খনন করে 


মেটানো হয়েছে এবং স্যান ভিয়েগো শহরে 
জল সরবরাহ করা হচ্ছে। নদী এবং তার 
উপনগ্লগ্ীলতে কাধ বেধে এবং জলাধার 
সাঁষ্ট করে এই শুষ্ক অণ্চলের জলের 
১7 মেটানোর আরও চেস্টা চলছে। 


৫৯ 


সালে এই স্কুলাট স্থাপিত হয়েছে। আগে 
এই স্কুলাঁট 'ছিল 'বাপন পাল রোডের ভাড়া 
বাঁড়তে। তারপর ১৯৩৭ সালে বর্তমান 
বাড়তে উঠে আসে। পণ্চম থেকে দশম 
শ্রেণীর ছান্র-সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছশো। 
১৯৪৩ সালে কলকাতা 'বশ্ববিদ্যালয়ের 
ম্যান্ট্রিকূলেশন পরাক্ষায় এই স্কুলের ছেলে 


৬১ এ, 


হল সত হী এন 
শতাঁন বখ্যাত ?চাকংসক ও নীলরতন সরকার 
মেঁডক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৬১ ও 
৯৯৬২ সালে স্কুল-ফাইনাল পরাঁক্ষায় প্রথম 
হয়েছিল এই স্কুলেরই ছাত্র। ১৯১৪ সালে 
উচ্চ-মাধ্যমক পরাক্ষায় স্ট্যাশ্ড করোছিল। 
আবার ১৯৬৮ সালে বাঁণজা-শাখায় প্রথম 


হয়োছল এই স্কুলেরই ছেলে । 


নম 


টিটি পাশ 
মাধ্যমিক পরগক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে 
১৬ জন প্রথম বিভাগে, ১৯ জন 'গ্বতীয় 
বিভাগে এবং একজন তৃতাঁয় 'বভাগে পাস 
করেছিল। 'তনজন ছান্র স্টার. পেয়েছে। কেউ 
ফেল 


বই এই সদর ছু ছয় জাতাঁ় দা 
পায়। 

: এই স্কুলের প্রান্তন ছাতদের মধ্যে আছেন 
চুনী গোস্বামী, চিল্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর 
সেন এবং বুদ্ধদেব গৃহ । 

শ্রীযুত্ত শিবনাথ দে এই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক। তশর শিক্ষকতার ২০ 
বছরের। প্রধান শিক্ষক হয়েছেন বছর চারেক। 
শিবনাথবাবূর বিষয় গাঁণত। 


বাদ্ধবৃত্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহাষ্য করে” 

“কী ধরনের উত্তর লিখলে পরাণক্ষায় 
বেশি নম্বর পাওয়া যায় ?% 

এই প্রম্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক জানা- 
লেন, 'প্রশন যেরকম ঠিক সেই ধরনের 
উত্তরই হওয়া উাচত। আসল উত্তরটা খুজে 
নিতে হয়। অনেক সময় ছান্ররা উত্তর কতটুকু 
হওয়া উাঁচত-_সঠিক ধারণা করতে পারে না। 
ফলে, অনেক বৌশ লিখে ফেলে। লক্ষ রাখতে 
হবে, উত্তরটা যেন সধাক্ষপ্ত ও যথাযথ হয়। 
উত্তরের ভাষা অবশ্যই সহজ ও সরল হওয়া 
চাই। বানান-ভুল যথাসম্ভব এড়াতে হবে। 
উত্তরে যেন ব্ীন্ধর ছাপ থাকে। সাধারণ 
ছাত্ররা ঘাঁদ প্র“ন বুঝে সহজ ও সরলভাবে 
উত্তর দেয় তাহলেই পাস করতে পারবে। ভাল 
ছান্ররা মুখস্থ-শান্ত পারহার করে নিজের 
গিন্তা ও বাঁদ্ধ অনুসারে উত্তর দেবে ।” 

শ্পাঠক্রমের প্রাতিটি বিষয় কী ভাবে 
পড়লে পরাক্ষার ফল ভাল হবে 2 

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক 
জানালেন, “ইংরোজ ও বাংলার পাঠ্য বই যত 
৬২ 


প্রীত আগ্রহ বাড়বে, মনেও রাখা যাবে। শুধ্‌ 
পড়ার বই মৃখস্থ করলে ভাল নম্বর পঃওয়া 


যাবে না। ভূগোলে মানচন্ত না বুঝতে পারলে 


নেওয়া হয়েছে সেটা ভাল করে নিজের হাতে 
করলেই ভাল নম্বর পাওয়া যাবে। শারীর- 
শিক্ষায় প্রত্যহ ব্যায়াম অভ্যাদ করা চাই, তাতে 
জড়তা কেটে যায়।” 


ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় 


ক্লাস টেনের ফাস্ট বয় শিবপ্রসাদ 
গঙ্গোপাধ্যায় কালীথঘাটের সদানন্দ রোডে 
থাকে। বয়স ১৫ বছর। বাবা প্রাইভেট ফার্মে 
চাকার করেন। শিবপ্রসাদ পঞ্চম শ্রেণী থেকে 
এই স্কুলে পড়ছে) দুটো সেকশনের মধ্যে 
প্রথম হয়ে ক্লাস টেনে উঠেছে। প্রদীপ মিত্র, 
ইন্দ্রাজং সিংহর সঙ্গে শিবপ্রসাতদর প্রাত- 
যোগতা বেশি হয়। শিবপ্রসাদ সকালে 'তিন 
ঘণ্টা ও সম্ধেবেলা ঘণ্টা চারেক পড়ে। ছুটির 
দিন দুপুরে 'তিন ঘন্টা অন্ক কষে। পড়া ও 


সাহাধ্য করেন তাকে । কণ ভাবে উত্তর লিখতে 
হবে বলে দেন, উত্তর সংশোধন করে দেন। 
বাড়তে অঙ্ক ও 'বজ্ঞান পড়াবার জন্যে গৃহ- 
শিক্ষক আছেন। 'শিবপ্রসাদের দাদু পড়া- 
শোনার ক্ষেত্রে তাকে খ.বই সাহাষ্য করেন। 


খেলতে ভালবাসে । শিবপ্রসাদ পাক্ষিক 
আনন্দমেলার গ্রাহক। নিয়ামত পাক্ষিক 
আনন্দমেলা পড়ে। খেলাধূলার বিভাগ ও 
ধারাবাহক ্ সবচেয়ে বোঁশ 
ভাল লাগে তার। 

প্রসঙ্গারমে শিবপ্রসাদ জানাল, সে 
ইংরোজতে অপেক্ষাকৃত দূর্বল। সেইজন্য 


সে ষা পড়ে তা বোঁশ করে 'লখতে চেস্টা 


করে। বাংলা পাঠ্যপৃস্তক পড়ার পরে টেস্ট 
পেপার্সের প্রশ্নগ্ীলর উত্তর লেখে। বইয়ের 
প্র“নমালার অঙ্ক কষে আগে, তারপর টেস্ট 
পেপার্সের সাহায্য নেয়। লাইফ সায়ান্দ আগে 
ভাল করে বুঝে নিয়ে তারপর মুখস্থ করে। 
ফিজিক্যাল সায়ান্স ভাল করে বুঝে-বুঝে 
পড়ে। ভূগোল ও ইতিহাস ম্যাপ দেখে পড়ে 
প্রশ্নোন্তর লেখে। 

সাহনা মুখোপাধ্যায় 
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রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। ছিনের 
পরছিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে। 


হয়লিকৃস নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের 
পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের “হরলিকৃস পুষ্টির মূল উৎস। এট 


পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে । বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্ 
হরলিকৃস..একমাত্র জিনিষ যা সার! বিশ্বের ডাক্তারর। অব্যাহত রাখে । রা 
[স্থপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু, যা আপনাকে পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে 
এত বেশী পুতি যোগাতে পারে; কারণ, অতৃলনীয় তোলার জন্য এবং তাদের দিনের 
হরলিকৃস পদ্ধতিতে এর মৃল্যবান সৃস্বাদ্‌ উপাদানগুলি পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় 


করতে সুপারিশ করি।” 


রাখে এবং সহজেই হজম হয় । 

সেই জন্যেই সৃচিত্রা তাঁর পারিবারিক জীবনের অঙ্গে 
পরিণত করেছে হরলিকৃসকে । সে জানে, হরলিকৃস 
সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ। 

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন 
হরলিকৃস খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য 
ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন! 


মহন ম্যাতিন্ভাতের 


হরলিক্স একটা রেজিষ্টার ট্রেডমার্ক । 


01-45488-5 


8805 10. ৬/০1555- 3০4 )04/081861/512 18101 1 


7 
1০ 


গু. 


্‌ (7 ১ পা 
ন& 
রর নং স্বা€টিপ 81৮৮4 
এ ২২ ০ ৮৮ গু 
এর মাযার 17 ১ 
"6045 37519 থে দেঃগেবড়ে ড্য 
7 47775 /₹ 2:5৫ 27 ₹% 


ৰ 44135 
9815৩ ৭7৩ | | এ25747থের 27 বি এক 
ভরে 1 ছে] | 7 ২7 ছেলে ৩7%7ভবক 
ওধে গবেতেই ৫ ১, 
27%/77/ পদ 


২১২ খেতে ভাল 
/9757/ 3773 9 27427... | দেখতে ভাল 


গ ১৮ জোল্য ত79/বর2গ1775 নুন /” 


9/91891179/1/261-1017 


